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ভ্রীবিজন কুমার লোধ “স্বাধীনতার পঁচিশ বছর ই "সম্পাদকের 
কলমে” সংকলন করে প্রকাশকের সন্ধান করে করে হতাশ হয়ে 
একদিন আমার কাছে এলেন। তার এতদিনের পরিশ্রম একমাত্র 
পকাশকের প্রত্যাখ্যানেই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে ? 

বিজন কুমারের প্রকাশন জগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু 
উত্সাহ অদম্য । প্রকাঁশনের মধ্য দিয়ে তার পরিশ্রম যদি সার্থকতা 
লীভ না করে তাহলে আজকের এই উত্মাহ অচিরেই থিতিয়ে যাবে, 
সমাজের কোন কাজে আসবে না। তার হতাঁশার কাহিনী শুনে 
বললাম, একটিমার উপায় আছে। 

বিজন সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, কি? 

আমি বললাম, এটা সম্পূর্ণ নিভভ'র করবে আপনার উপরে । 
উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক বাংলা ধই প্রকাশ করা জন্তব হয়েছে 
অগ্রিম মূল্য সংগ্রহ করে। যাঁরা বই প্রকীশের আগেই দাম দিতেন 
অথবা দান করতেন দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী পরিমাণ তাদের 
নাম ছাপা হতো বইয়ে । বই ছাপাবার এই পন্থাটি এসেছিল ইংলগু 
থেকে । এই উপায়ে সেখানে ব্ছ মুল্যবান বই প্রকাশিত হয়েছিল। 
তবে এই পদ্ধতির সাফল্য নির্ভব করে লেখকের উদ্যোগ ও কর্ম- 
তৎপরতার উপর । 

বিজন এই পথ গ্রহণ করে তার সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশ করতে 
সক্ষম হলেন। এট! তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক । তীর দৃষ্টান্ত 
অনুনরণ করে আরও অনেকে হয়তো মুল্যবান প্রবন্ধের বই প্রকাশ 
করতে পারবেন । 


চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যাক়্ 


১. 


12, 


এই বইটি কিঞি: মভিনব সন্দেহ নেই । কেননা, ভারতীয় 
স্বাধীনত।র পঁচিশ বহর পুর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন পত্রিকার গত পঁচিশ 
বছরের সম্পাদকীয় মতামত এই বইতে সংকলিত হয়েছে । সম্পা- 
দকীয় প্রবন্ধ ছাঁড়ীও এতে আছে র্বাষ্রীপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ 
সমূহ এবং অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতির মুল্যায়ন। অতএব এই বইটির 
একটি স্বাতন্ত্্য আছে । সংবাদপত্রকে জনমতের বাহন বলে মনে 
করা হয় এবং সংবাদপদই সমাজ-মানুষের দর্পণ, এমন বিশ্বান সর্বত 
প্রচলিত । সুতরাং সেই দর্পণে আমাদের স্বাধীনতার গত ২৫ 
বছবের রাক্প কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যে কথা জানবার আগ্রহ 
স্বাভীবিক। এই বইয়ের সংকলগ্লিতা ভীমান বিজন কুমার লোধ 
বয়সে খুবই নবীন। কিন্ু তিনি নিজে তথাকথিত সাংবাদিক বা 
সাহিত্যিক না হ'ওয়া সন্বেও এবং সংকলনের ব্যাপারে যে কল্পনা 
শক্তির পরিচয় দিয়েছেন , তার তারিফ না করে পারা যায়না 
কেননা, প্ীনন্গ উপন্যাসের ও রম্য রচনার চটকদার বাজারে এই 
এই ধরণের বই সম্পাদনা করা ও প্রকাশ করা কিছুটা সাহসের 
পরিচায়ক বৈকি ! 

ভারতীয় ন্দাধীনতার ২৫ বছর নিশ্চয়ই একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা এবং ইতিহাসের বিচারে একটি নূতন পরিচ্ছেদের আরন্ত। 
কেননা, যে প চিশ বছর আমরা পিহনে ফেলে এলাম, বলা যেতে 
পারে সেইটি ভারতীয় জনগণের আসল স্বাধীনতার কিংবা জাতীয় 
মুক্তির ভূমিকা মাত। অর্াৎ স্বাধীনতার যে আসল লক্ষ্য দেশের 
আপামর জনগণের মন, বস্ত্র, জীবিকা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং গৃহের 
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সমস্যার মীমাংসা, সেই প্রশ্মগুলির কোনই মীমাংসা হয়নি । গ্র্যানিং 
কমিশনের পক্ষ থেকেই সম্প্রতি (২৫শে সেপ্টেপ্বর "৭২ ) প্রকাশ 
কর] হয়েছে যে, দেশের ২২ কোটি কিংবা শতকর। ৭০ জনেরও বেশী 
“দারিদ্র্য সীমানার” নীচে বাস করে । পশ্চিমবঙ্গের বত'মান অর্থ" 
মন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোৌঁব এই জংচ্হাটি ব্যাধ্যা করে বলেছেন যে, ১৯৬০- 
৬৯ সালের ব্রব্যমূল্যের বিচারে যাদের মাসিক উপার্জন ২০ টাকারও 
কম কিন্বা বর্তমান বাজার দরের বিচাঁবে ৩৭ টাকার কম তারাই 
“দারিদ্র্য সীমানার” নীচে বাস করে । অর্থাৎ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী 
বছরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ যখন নিঠান্তই দরিদ্র, এমনকি 
মাসে খন তাঁদের ৩৭ টাকা উপার্জনের ও দ্যপস্থা নেই তখন কিন্তু 
ভারতের ধনপতি ও ক্রোডপতিগণ 'রামরাজত্বে' পেটছে গেছে! 
প্রকৃতপক্ষে ভারতের গোটা অর্থনীতির উপর যে ৭৫টা পরিবার 
একচেটিয়া অধিকার প্তিঠিত করেছেন ভীরা কিন্তু বছরের পর বছর 
কুবেরের এশবন্য সঞ্চয় "করে চলেছেন । গত ২২শে আগস্ট কেন্দ্রীয় 
কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রী ভারঘুনাথ রেডভী থে সরকারী বিবৃতি প্রকাশ 
করেছেন, তাতে দেখা ঘায় যে ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের 
মধ্যে অর্থাৎ গত তিন বছরে ভারতের বুহভম দশটি একটেটিয়া পরি- 
বারের সম্পদ্র বিপুলভাবে স্কীতিলাভ কবেছে। এই দশটি মনো- 
পলি কারবারের প্রথম তিনটির কথা উল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে, 
১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে তাঁদের সম্পদের পরিমাণ ছি ৫০৬৩৬ 
কোটি, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে তাদের হয়েছে ৬৬৮৫০ কোটি 
টাকা । বিড়লাদের বেড়েছে ৪৫৭"৮৪ কোটিস্টাকা থেকে ৬২৯৬০ 
কোটি টাকা, আর মার্টিন বার্নের বেড়েছে ১৫৩*০৬ কোটি টাকা 
থেকে ১৭৬*০০ টাকা । মাত্র তিন বছরে এই পন্দিমাণ সম্পদ বেড়েছে 
এবং এই বুদ্ধির হার টাটাদের শতকরা ২৬৩৪, বিড়লাদের শতকরা 
৩৭৫৪ ভাগ। অন্যান্য একচেটিয়া পতিদের উল্লেখ করা বান্ুল্য মাত্র। 

একটি গোটা দেশের অর্থনৈতিক চিত্র বুঝিবার পক্ষে যদিও 
এই তালিকা ষথেষ্ট নয়, তবু এট! একেবারেই স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের 
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যখন শতকরা ৭০ জন মানুষ নিতান্তই দরিদ্র, তখন ধনিক শ্রেণীর 
সম্পদ ক্রমবন্ধমান ! এমন কি, বর্তমান ১৯৭২ সালের রজত জয়ন্তী 
বছরে পশ্চিমবঙ্গে, উড়িয্যায়, বিহারে, রাজস্থানে ও মাত্রাজের 
জনগণের “ছুর্গতি ভয়াবহ আকারে বুদ্ধি পেয়েছে । অসংখ্য 
মানুষ অর্ধভূক্ত, অভুক্ত এবং অনাহারে বু নর-নারীর মৃত্তা 
ঘটেছে । এমন কি বহু মাতা সন্তানসহ আত্মহতা! করেছে অভাবের 
যন্ত্রণায় । বহু পিতাও আত্মনীশ করেছে উপাজনের জ্বালা থেকে 
রেহাই পাবার জন্য । অথচ জাতির জনকরূপে বিত মহাত্মা গান্ধী 
ভারতে স্বরাজ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন 'তুচ্ছতম"” দরিদ্র মানুষটির 
অভাব মুক্তির জন্য এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সৌধের রূপকার রূপে 
বিঘোবিত জওহরলাল নেহরু সহজতর কে ঘোষণা করেছিলেন 
সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য। কেননা, সমাজতন্ত্র ছাড়া ভারতের 
কোটি কোটি গরীব মানুষের কোন মুক্তি নেই--সমাঁজতন্ত্রের ভিৎ 
ছাঁড়া নতুন প্রাণবন্ত সমাজও গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু গত ২৫ 
বছরে গান্ষিজীর স্বরাজ বা রামরাঙ্দ এবং নেহরুজীর সমাজতন্ত্র 
কোথায় গেল? সেদিক থেকে বিচার করলে বলা ষেতে পারে যে, 
ভারতীয় স্বাধীনতা এখনও ভারতীয় জন জীবনের পক্ষে আশীর্ববাদ- 
রূপে দেখা দেয় নি। 

ব্রিটিশ সামআাজ্যবাদ ভারত সাআাজ্য হারাতে আদৌ বাজী 
ছিল না। ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের অধিনায়ক উইন্স্টোন চাচ্ছিল তো 
ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে খড়গহস্ত ছিলেন । কিন্তু 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ চালাবার শক্তি 
ব্রিটেন হারিয়ে ফেললো । আর দীর্ঘকালের জাতীয় স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সঙ্গে বুক্ত হল নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ 
ফৌজের ভারত আক্রমণের বৈপ্লবিক প্রেরণা । ১৯৪৬ সালের 
ভারতবর্ষ বিপ্লবের প্রান্তসীমায় এসে পড়েছে কিন্তু সেই বিপ্লবের 
পিছনে ছিল জনগণ এবং জনগণের মনে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
প্রেরণা জুগিয়েছিল সোভিয়েত য়াশিয়৷ কর্তৃক দ্বিতীয় মহাবুদ্ধে 
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জয়লাভের এঁতিহাসিক গৌরব। অন্যদিকে লাল ফৌজের এই 
জয়লাভের জন্য ব্রিটিশ সাআজ্যবাদ একেবারে নাভণস হয়ে পড়লো । 
এই অবস্থায় ১৯৪৬-৪৭ সালে ব্রিটিশ নেতারা উপলব্ধি করলেন যে, 
“সর্বনাশ এখন সমুণ্পন্নঃ তখন অদ্ধে'ক ত্যাগ করাই বাঞ্চনীয়” । 
অর্থাত বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী নেতারা সমাজতন্্র ও সামাবাদ বিরোধী 
জাতীয় কংগ্রেস ও মুগ্লিন লীগের হাতে ভারত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর 
করেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন। কারণ, এর দ্বারা 
ভারতবর্ষে পাকিস্তানে তথা গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিজম 
বা গণ-বিপ্রব প্রসারে কিম্বা সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারে অলগবনীয় 
বাধার স্যি হবে। ফলে, বৃটিশ সাসত্রাজ্গণ কোনও না কোন 
আকারে রক্ষা পেয়ে যাবে। মুষ্লিম লীগ ও কংগ্রেস বরাবরই সমাঁজ- 
তন্ত্র ও সাম্যবাদের বিরোধী ছিল। অতএব এই দুই সংগঠনের 
নেতারা বুটিশের হাত থেকে "স্বাধীনতা, | পাওয়ার জন্য মসোত্সাহে 
এগিয়ে গেলেন__যদিও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্মে পরস্পরের মধ্যে 
বিরোধ ও মতভেদ ছিল ভয়াবহ। 

বৃটিশ সাআজাবাদ খুব চত্থুরের মত এই বিভেদের স্থযৌগ নিল । 
এখন সন্দেহ করাঁর যথেষ্ট কারণ আছে যে, চাচ্চিল, মাউণ্টব্যাটেন 
ও জিন্না ভারতব্ধ খণ্ডন বা পার্টিশান করার এক গোপন চক্রান্তে 
পূর্ণবাহ্ছেই একমত ছিলেন । ১৯৪৬-৪৭ সালের ভারতব্যাপী দাঙ্গা- 
গুণি এই চক্রান্তেরই পরিণতি । দুভণগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় 
নেতার! এই চক্রান্তে বাধা দিতে পারলেন না, যে ভয়ঙ্কর অবস্থার 
সুপ্তি হয়েছিল, সেই অবস্থা অতিভ্রম করার মৃত স্নায়ু ও শিরার 
অসন্তব শক্তি বা সাহলও দেখাতে পারলেন না। লর্ড লুই মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের মোহের দ্বারা জওহরলাল নেহরু আচ্ছন্ন হলেন এনং 
গান্ধীজীও কংগ্রেদ ওয়াফিং কমিটির পার্টিশান প্রস্তাব মেনে নিলেন। 
ফলে, খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা শেষ পধন্ত এক করুণ এবং 
অশ্রুসিক্ত ট্রাজিডিতে পরিণত হলো । 

ভারতের সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই ট্রাজিডির কিন্বা বিয়োগাস্ত 
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নাটকের দুশ্যগুলি আছে । আঁমরা অর্থাৎ জাতীয়বাদী সংবাদপত্রের 
সাংবাদিকের যে এই ট্রাজিডি রোধ করার জন্য খুব একটা গৌরব- 
জনক ভূমিকা পালন করতে পেরেছি, তা" মনে হয় না। কেনন” 
জাতীয় তাবাদী পত্রিকাগুলিও মূলতঃ কংগ্রেসের বা জাতীয় নেতাদের 
অনুগামী ছিল এবং ভারতীয় দরিদ্র জনগণের মুক্তির কিন্বা ভারতীয় 
গণ-বিগ্রানের দিক থেকে ভারতীয় স্বাধীনতার দাবীকে বিচার করে 
দেখা তয়নি। ফলে, মুগ্রিম জনগণকেও আমরা আকৃষ্ট করতে 
পারিনি এবং এই প্রশ্নটিকে মূলতঃ কেবল সন্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক অথেি 
বিচার করেছি। যে আদর্শ ও নীতি এবং যে কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী 
জাতি, বর্ণ ও ধর্মের উধধের্ব উঠে ভারতের গণ-মানুষকে এক বৈপ্লাবিক 
রূপান্তরের ভিতর ডেকে আনতে পারতো, সেই জাতীয় ও উদর 
দুঢ দৃষ্টি থেকে ভারতের সংবাদপত্রঞ্জলি অনেক দূরে ছিল-_ধেমন 
দূরে ছিল কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগ ৷ গত ২৫ বরের দৈনিক সংবাদ- 
পরগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সম্ভবতঃ এই সাঁক্ষ্যই দেবে । বলা" 
সালা শে, যে নমন্ত মপ্পারক এই দিক দিয়ে সচেতন ছিলেন এবং 
জনগণের মুক্তির জন্য যথাসাধা লেখনী ধারণ করেছিলেন, সংবাঁদ- 
পত্রের মালিকেরা ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রতুরা তাঁদের দখলের 
জন্য চেস্ট|র কোন ক্রটি করেন নি। অতএব সংবাদপত্রের আলোকে 
ভারতীয় সাধীনতার ষে দাবি পাওয়া যাবে সেই দাবি খুব উচ্জ্বল 
বলে আমার মনে হয় না। কেননা সাংবাদিকেরাও এই “বুয়া” 
শাসনের ধ্যানধারণার স্বার্থেই পরিপুষ্ট । তবু সমসাময়িক ইতি- 
হাঁসের নিশ্চয়ই একট? অনুসন্ধান মূল্য আছে এবং সেই স্কুলের 
বিচারে আনুসন্ষিৎস্ব পাঠকদের নিকট এই সম্কলণ গ্রন্থটি নিশ্চয়ই 
উপেক্ষিত হবে না। ইতি 


বিবেকানন্দ মুখোপাধাজ। 
৯, ১০* ৭২ 





কি করধ, চোখকে তো! ফাঁকি দিতে পারি না! আজ থেকে 
ভুই বব পূর্বে বর্তমান ঘুগের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে 
সংনাদপজের সম্পাদকীষের গতি চোখ পড়লো ॥ যদিও সংবাদপত্র 
পাঠের শিসমিত ধাত্রা শুরু হয় বধন আমি ১৫ বছরের 
মাবালক 1 একটি পরিকল্পনা করলাম, বিশিষ্ট বাংল! দেনিক নংবাদ- 
পজ্রের বিশেষ বিশেষ সম্পাপকীম্ম পড়ব ও প্রক্মোজন মত পিখে 
ঝাধধ। জানালাম বিশেষ বন্ধুদের | ভারা বললো, তোমার সব 
ব্যাপারেই পরিকল্পনা, বড় বড় গ্র্যান-_-আমরা তো বুঝতেই পারছি 
শা এ জাব কতে তুমি কি করবে।' 

বেশ কয়দিন গেল। চিম্তাঁর সাগযে পাগলের মত অবস্থা । 
কিছুই শফি করতে পারছি না, কিন্তু ভাবলাম রামকুনঃ জন্মতিথিতে 
হন পরিকল্পনা করেছি সম্পাদকীঘ্ আমাকে পড়তেই হবে। 
কিন্তু রোজ রোজ সম্পাদকীয় পড়বার সময় কোথায় বা সংবাদপত্র 
কিননারই ব। সামথ্য কোথায়! আমিধেবেকার ! 


ভাবলাম ১৯৪৭ সালের পর থেকে দেনিক সংবাদপত্রেষ্ধ সম্পা- 
কী সব পড়ব এবং লিখব। হিমাৰ করে দেখলাম *৪৭ সাল থেকে 


এই পব্যন্ত ঘদি গ্রুত্যেক সম্পাদকীম্ন সংগ্রহ করি তাহলে কয়েক 
হাজার হবে। অসম্ভব ! 

না। ফদিস্বাধীনতা সংখ্যা সম্পাদকীয় সংগ্রহ করি এবং 
ত' একটি সংকলন গ্রন্থ তৈরী কনি তাহলে সংবাদপত্র পাঠকরা বেশ 
আগ্রহ সহকারে সম্পাদকীয় পড়তে পারবেন; সামনেই তো 
আমাদের স্বাধীনতার প'চিশ বছর ! 


স্থির হলো, এবং সাধারণ পরিকল্পনীও তৈরী হয়ে গেলা ইতি- 
মধো উদ্বোধন শ্রীক্রীগায়ের বাড়ীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী 
নিরাময়ানন্দের সাথে আলোচনা করে নব জানালাম । তিনি বললেন 
“তোমাপ্র এটা 23০] 1068, ভাল করে যাও,” পরবতী আলোচনায় 
মহারাজ শ্রীরামকুষ্ণ ভক্ত ও প্রসিদ্ধ লেখক এবং সাংবাদিক 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন । 

বিজয়বাবু বললেন, “আমার ক্ষীণ দৃষ্টিতে তোমার কাজে আমি 
যতদূর পারি সাহায্য করবার চেষ্টা করবই-_-তুমি তো মহ কাজে 
হাত দিয়েছ__শ্রীঠাকুর তোমায় সাহায্য করবেনই !” 

সংগ্রহ চলাকালীন প্রীবিজয় বাবুর (দাদা) পত্র নিয়ে গ্রীবিবেকা- 
নন্দ মুখোপাপ্যায়ের কাছে গেলাম । তিনি বললেন, “তুমি তো প্রথমেই 
ভুল করেছ. তোমার এই সংকলন গ্রন্থ ছাঁপাবে, কিন্তু যাদের পরিকার 
সম্পাদকীয় নিয়েছ তাদের অনুমতি পেয়েছ?” উত্তর-_না তা 
তো করি নি! বললেন, “মাগে তুমি অনুমতি পরে আনো । 
তারপর অন্য সন-__1 আর তোমার এই বই ছাপাবার উদ্দেশ কি? 
বললাম আমরা ভ্রীক্গীরামকুষ্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত কয়েকজন যুবক ওঠ জাগো” বাহিনী নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং এই সংকলন গ্রন্থের যাবতীয় 
সত্ব 'ও অধিকার বাহিনীর অধিকারেই থাকবে । বললেন, “বেশ, 
ভাল, যাও আগে অন্রমতি নাও 1” 

যুগাস্তর কাধালয়ে গিয়ে অনুমতি পত্র আনলাম প্রায় দুদিন 
দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে। তারপর দৈনিক বন্থমতী কাধালয়ে, 
সেখানেও দেরী হওয়ার জন্তবনা ছিল। বুগন্তরের অনুমতি দেখে 
অনুমতি দিলেন। আনন্দ বাজারের অনুমতি পত্র সব চাইতে বিলন্দে 
পেলাম এবং তাঁতে পরবর্ত কাজের দেরী হয়ে গেল। কয়েকবার 
গিয়ে ফিরেও এসেছি । সম্পাদকদের সাথে সরাসরি আলোচন। 
হয়নি, পেত্রের মাধ্যমেই অনুমতি দিলেন। ভেবেছিলাম তাদের 
সাথে আলোচনা করে সংকলন গ্রন্থের জন্য কিছু পরামর্শ পাবো। 


এ 


সবগুলি অনুমতি পত্র ভ্রীবিবেকানন্দ বাবুকে দেখালাম । তিনি 
পরবর্তী কাঁজের জন্য প্রীদক্ষিণারপ্রুম বন্ধু (যুগান্তরের বাত সম্পাদক) 
মহাশয়ের কাছে পাঠালেন শ্রীনন্্ব মহাশয়ের প্রাথমিক পরিচয় 
বেশ হৃদয়গ্রাহী হলেও তার পরবর্তী পরামর্শে বিশেষ চিস্তিত হয়ে 
পড়েছিলাম। কিছ্তু তা সত্বেও তার কথা মত কাঁজ কক্েছি। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ সাহায্যের জন্য চিঠি দেব ঠিক করেছি 
এমন সময পরম বিশ্বস্ত ম্ৃহৃদ জ্রীপ্রিঘব্রত সরকারের পরিচয়ে 
কলিকাতা জাতীয় গ্রহ্থাগাবের ( পাঠাগার ) বহু বিতকিত পুকুষ এবং 
সম্মানী মানুষ, সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীচিত্তরজজন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়েক সাণে পরিচয় হলো। 

চিন্তবাবু, “আপনার কাঁজট1 তো! ভাল কিন্তু আপনি এই বই 
ছাপাবেন কিকরে? এই সব কাঁজ ফি আমাদের দেশে চলে! 
বিলাতে এই সব কাজের কদর আছে ।-__-আচ্ছা ষাহোক আপনাকে 
কয়েকটি পরামর্শ দিতে পারি । আপনি সরকারের কাছে চিঠি 
লিখুন । তারপর দেখুন কি জবাব দেয়। বইয়ের ব্যাপারে ওরা 
তো সাহায্য দেয়। তবে, আপনার এই বইয়ের ব্যাপারে দেবে 
কিনা আমি জানিনা । আচ্ছা, আপনি দিয়ে দেখুন তে। আগে! 
তারপর অন্য চিন্তা করা ষাবে। চিঠর সাথে কয়েকজন বিশিষ্ট 
লোকের ম্পারিশ দিয়ে দিলে ভালো হবে। আপনি আনন্দ 
বাজারের সন্তোষ ঘোষের কাছে যান। তারপর প্রিয় দাসমুন্নীর 
কাছে গিয়ে বলুন, ও রা হাত দিলে তো এক মাসের মধ্যেই হয়ে 
যেতে পারে-_কিন্কু আপনি যেতে পারবেন তে।,__এই সবগুলি .করে 
চিঠি দিন।” তীর পরামর্শ মত বিভিন্ন লোকের সুপারিশ সহকারে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তার কাছে চিঠি দিলাম। তীরা 
বলে দিয়েছিলেন উত্তর দেবেন। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত 
উক্ত চিঠির উত্তর পেলাম না। 

গ্রন্থের সাধারণ ধারণার জন্ত বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 
অভিমত পরের পাতায় দেওয়া হলো-_ 


ব্বাম্্রীষ্ভ্ভান্ল প্ডিস্ণি স্বচ্ছলল ৪ 
শম্পাদক্ষেশ্ল কুভনঞ্মে 
সঞ্চলক ; বিজন কুমার লোধ 


ভারতের ল্গাধীনতা প্রাপ্ডির পঁচিশ বছর পুর্তি উপলক্ষে সংকলিত 
বিভিন্ন দলমত-সাঁপেক্ষ অথবা নিরপেক্ষ ও জনপ্রিয় বাংল! সংবাদ- 
পত্রগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও বিচার । প্রতি বছরের রাষ্্ীপতির 
বেতার-ভাষণ ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বিশেষ অংশ সংযোজিত । 
ফলত পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক স্বাণীনতা ও অর্থনৈতিক গতি- 
প্রকৃতির সঙ্গততম পুনর্মল্যায়ন এই গ্রন্থ অনুসন্ধিৎস্থ বাঙালি 
পাঠকের কাছে এক সময় সচেতন দুর্মূল্য দলিল। 

গ্রন্থের আলোচানাঁয় বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অভিমত £ 

গ এই গ্রন্থের পরিকল্পনাটি সমর্থনযোগা । __মন্গদাশক্কর রায়। 

ভ শ্রদ্ধেয় অনদাশক্কর রায় মহাশয়ের অভিমতের সঙ্গে আপি 
একমত । বেসরকারী আয়ে।জনে পরিচালিত এই প্রকল্প উত্সাহ 
ও আনুকুল্য পাওয়ার যোগ্য । --সন্তৌষ কুমার ঘোষ অংযুক্ত 
সম্পাদক, আনন্দ বাজার পত্রিকা । 

গ সাধু সংকল্প। সরকারের সাহায্য পাবেন আশা করি। আমি 
শলোধকে সাধুবাদ জানাই। স্কমলকান্তি ঘোষ, জম্পাদক, 
যুগান্তর । 
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এটা সংবাদপত্রের যুগ । সংবাদপত্রের মতামত সরকার ও জন- 
সাঁধারণকে প্রভাবান্বিত করে । সুতরাং বিগত পঁচিশ বনুর যাবৎ, 
আমাদের স্বাধীনতাঁকে সংবাদপত্র কোন্‌ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
বিশ্লেষণ করেছেন, সে সম্পর্কে একটি সংকলনের উপযোগিত। 
আছে। আলোচ্য গ্রন্থ সে প্রয়োজন মেটাবে । 
_চিত্তরগ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 


৬ নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান বিজন কুমার লোধ অনেক 
সময় ও শ্রমের মূলো যে সাংবাদিক এঁতিহাঁসিক দলিল তৈরী 
করেছেন তা জিজ্ঞান্ত পাঠক ও কৌতুহলীদের জন্য সামাজিক, 
রাজনৈতিক শু অর্থনৈতিক ফলাফলের ইতিহাস হিসৈবে বিশেষ 
মূল্যবান। "নিখিল কুমার নন্দী, বাংল] বিভাগীয় প্রধান 
অধ্যাপক, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ। 

৬. নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসে যাঁদের আশ্বহ তাদের কাছে 
এই বই যথেন্ট সমাদর পাবে আশা করি। -__ললিত কুমার 
প্রামানিক, অদন্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ। 


সম্পাদকীয় সংগ্রচ্থের প্রাত্্র ৮০ শতাংশ কাঁজ কলিকাতা জাতীয় 
পাঠাগার থেকে হয়েছে। 


শ্রীবিষেকাঁনন্দ মুখোপাধ্যায় গ্রশ্থের ভূমিকা দিয়েছেন | 


আনন্দ বাজার, যুগান্তর, দৈনিক বস্কমতী ইত্যাদি পত্তিকার 
অনুমতি পত্র না পেলে আমাদের শ্রমের মূল্য হতো না এবং সংকলন 
শান্তও প্রকাশিত হতে পারতো মা । এবং "ওঠে জাগো ধাহিনী”র 
আত্মপ্রকাশে দেরী হতো । তাই তারা যে আমাদের অনুমতি 
দিয়েছেন তার জন্য গ্রত্যেক পরিকর সম্পাদকের কাছে বিশেষ 
কুতভ্তা এবং আদ্ধা জানাচ্ছি । বিশেষ চেষ্টা করেও দৈনিক বস্্রমতী 
পত্রিকাঁর কয়েকটি সম্পাদকীয় সংগ্ুহ করতে পার্সিনি' সংবাদ 
নিয়ে জানলাম পুরাঁণো কোনো ফাইল বর্তমান মালিক রাখেন নি। 
তশুকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "স্বাধীনতা পত্রিকারও কিছু 
নংগ্রহ পাই নি। পার্টি বিভক্ত হয়ে ঘাওয়াযস় পুরাণো ফাইলের 
হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। দৈনিক জনসেবক, লৌকসেবক পত্রিকার 
কয়েকটি সম্পাদকীযম্ন সংগ্রহ করেছি । ধারাবাহিক ভাবে সংগ্রহ 
করার অনেক অসুবিধা ছিল এবং ঘথাস্থানে ধারাবাহিকতা মোটেই 
নেই। গণশক্তি পত্রিকার ১৯৬৯ মালের ম্বাধীনত। দিবসের উপর 
সম্পাদকীয় ছিল না। 


কিছু কিছু মুদ্রণ ভ্রটি আমাদের চোখেই ধরা পড়েছে। তাছাড়া 
আরে কিছু যুদ্রেপ বা বানান ভুল পাঠকদের চোখে “পড়বে । এগুলি 
সংশোধন করবার ইচ্ছা আমাদের ছিল। সংশোধন না করার কারণ 
সম্পাদকীয় সংশোধন কিংবা পত্রিকা সম্পীদকদের বানান আমরা। 
বর্তমান সংস্করণে পরিবর্তন করিনি। কোন কোন পৃষ্ঠায় একই 
শব্দের দুরকম বানান দেখা যাবে ( যেমন “ব্রিটিশ”, «বৃটিশ+, 'পনরই?, 
'পনেরই” ইত্যাদি) যে সব ভূল খুবই মারাত্মক বলে মনে হবে 
সেগুলি পরবর্তী সংস্করণে অবশ্টুই সংশোধিত হবে। 

অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহের ব্যাপারে যার! সহযোগিতা করেছেন 
তাদের নামের তালিক গ্রকাশ করলাম। এইমব সহযোগিদের 
কাছে আমি এমন ভাবে কৃতজ্ঞ যা কোনদিন ভূলতে পারবে না। 

এছাড়া আর ধাদের কাছে গরত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য 
পেয়েছি তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতন্ত্রত। জানাচ্ছি। 

ছাপাখানার (প্রেস) শ্রমিক এবং মালিকদের অকৃত্রিম সহযোৌগি- 
তা এবং সাহায্যের ফলে আমাদের গ্রন্থ প্রকাশের পথটি সহজ এবং 
সরল হয়েছে। অন্যথায় আরও বিলম্ব হতো! । তাদের এই 
সহযোগিত। আমার কাছে সম্পদের মত। 

পাঠকদের কাছে গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধি পেলে দীর্ঘ দিনের 
অম সার্থক বলে মনে করব। 


ডঃ 
| 
মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মা, পাঁচটি ভাল কাজ করলে 


তুমি আমার কিছু বল ন৷ বা ভাল বলে শ্বীকারও করে৷ না অথচ একটি 
খারাপ কাজ করলেই যা তা বলো, খেতে দাঁও না, এটা কি! 









থ 


মা জবাব দিলেন, তোঁমাঁর ভাল কাজগুলি কি তা আমি ব৷ 
আমার অন্য কেহ বুঝতে পারে না_ তোমার ভাল কাজের বিচার 
বগি তুমিই কর তাহলেতো হয়না! অন্যের চোখে ভাল বলে 
স্বীকৃত হলে এবং শ্রাসংশিত হলে তবেই হয় ভাল কাজ। আর 
খারাপ কাজ করলে তোমাকে সংশোধন করে দেওয়াই আমাদের 
কতব্য-_তাই ভোমাকে বলি ভাল কাজ করো--জীবনের 
অগ্রগতিকে সম্প্রমারিত করতে হলে ভাল কাজ এবং ভাল ুষ্টি 
অবশ্টই রাখতে হবে--তা না হলে প্রাপ্ত বয়সে অশেষ দুর্গতি 
ভোগ করবে।” | 

ভারতের হ্বাধীনতার পল সরকারের বিরোধী দলের যে সব 
নেতাগণ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নখে সক্বকাঁকবের কাঁজকর্ধের 
সমালোচনা করেছেন ব' করেন তাতে তারা বন্াবরই সরকারের 
গঠনমূলক কাজের বিশেষ বিচার করেন নি। কিংবা তাদের বিচারে 
ভাল কাজ নয় এই কথাই আজ পঁচিশ বছর বাব আলোচিত হয়ে 
আসছে । তাই সব্কাবের সাথে বিরোধী দলগুলির বিশেষ মালোচন। 
হয় না এবং সরকারও বিরোধী দলের প্রতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
পল্নামর্শ নেবার বেলায় আগ্রহ তেমন দেখান না। অথচ সংসদীয় গণ- 
তন্রে বিরোধীদের ভূমিকা গুকুত্বপূর্ণ__। 

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখের গভীর রাত্রি থেকে 
আজ পঁচিশ বছর পৃরির সমল্প পর্যন্ত ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে শক্তিশালী 
বিরোধী শক্তিবিহীন। ফলে শাসক সম্প্রদায় সুযোগ মত নিজেদের 
ছকে বাধা কাজ করে চলেছেন- যদিও মাঝে মাঝে নির্বাচনের 
মময় গরম হাওয়া প্রবাহিত হয় তবু এই পঁচিশ বছরের ইতিহাসে 
দেখা! গেল শামকরা কোন না কোন প্রকারে ক্ষমতায় আছেনই। 
আর থাকাট। একেবারে অসঙ্গতও নয়-_কারণ তারা বার বারই 
বলেছেন ভারতের স্বাধীনতার জণ্ঠ জাতীয় কংগ্রেমের দান এত বেশী 
যার মুল্য কম করেও আগামী ১০০ বম চলবে। এতে মাঝে মাঝে 
ভাঙন ধরলেও কড়া মলা দিয়ে ঝালাই করে নেওয়া হবে। এবং 


গা 


তাই হয়েছে গত ১৯৬৯ সাঁলে-কংগ্রেসের ভাঙনের মাধ্যমে 

বর্ত মান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের পরম ভর্ত” 
এটা তার ৬প্তদেবের কল্যাণেই হয়েছে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী 
হওয়ার,পর থেকেই কংগ্রেসকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করছেন । এবং জনগণের প্রাথমিক সমর্থন নিয়ে বিশেষ সাফল্য 
লাভও করেছেন । ভাঁকে ভারতের গণতান্ত্রিক সম'জ ব্যবস্থার গুধান 
নেত্রী রূপে স্বীকার করবার যুক্তি আজকের এই সময়ে কেহ উড়িয়ে 
দিতে পারবেন না। কারণ অনেকেরই মূলমন্ত্র হায়ছ-_ই ন্দিরাজী 
পিতাকেও হার মানিয়ে দিয়েছেম।” যেমন মেহরুূর জীতিত্ 
অবস্থায় কাগজগন্রে প্রচার করা হতো! “নেহরুজী তীর ধাবা মতিলণলা 
নেহরুকে হার মানিয়েছেন-*॥ এইরূপ ভাবে ইন্দিরাঁজীকে বর্তমান 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং নেত্রী বলে মেনে নিচ্ছি । 

এবার আসবো পঁচিশ বছরের স্বাধীনতায় ভারতের কোটি 
কোটি জনসাধারণ কি কি মৌলিক বিষয়ের পুতি প্রত্যক্ষ ভাবে 
জড়িত এবং আশা আকামার তহবিল পূর্ণ। মান্মষের আশা অনেক 
কিছুই থাকে__ত্া পূরণ করা সকলের পক্ষে সম্তব হয় না। বিষ্তু 
সম আশ? আকাঁঙ্বার কিছু অংশ পুরণ করার পন্ষেও যদি কোনো 
মানুষ একেবারে অসমর্থ হয় তাহলে তাকে অপদার্থ বলা ছাড়া আর 
কি বল! ধায়? যদি সে বলে, 'আমি বার বাঁর চেষ্টা করেও সাধারণ 
আশী। পূরণ করতে পারছি না | 

কেন পারছেন না? 
উন্চরঃ “আমি গরীব, আমার সামর্থ নেই; বুটিশ শাসকের 
আমলে একেবারে অনহায় অবস্থা; তারপর বিশ্বযুদ্ধে আরও 
অসহায় অবস্থা--১৯৪৭ দেশ স্বাধীন হয়। অনেক আশা স্বাধীন 
দেশের সরকার তী'দের দেওয়৷ প্রতিশআণতি রাখবেন-। কিন্তু 
বার বারই দেখেছি কোন না কোন কারণে আমি ব্যর্থ হচ্ছি। বিস্তু 
দেখুন চেষ্টা চালিয়েই ফাচ্ছি-_হুচ্ছে না, অর্থ নেই, পেটে ভাত 
নেই, পরিধাঁনের বন্ধ নেই...” 


তব 


কেন আপনাক্প মত কত লোক তো! ভাল ভাবে আছে--তাদের 
হত আপনত্বর মত অবস্থ। নয় ? 

“আপনি ভারতবর্ষের কতজন লোক ধের করতে পাক্পবেন যার! 
শভালভাবে আছে--কোনো অভাব নেই তাদের! আমি ললাধারণ 
শিক্ষিত মানুষ, আপনাকে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় 
দবষয়ের বপন দিয়ে বগতে পারি, অংজও ভারতের ৮০1%) শতাংশ 
পোক চরম অভাবের মধ্যে দিন রাত্রি কাটাচ্ছে। 

তা হলে লাপনি কি বলতে চান পঁচিশ বহসরের স্বাধীনতায় 
আমর! বৃটিশ আমলের ঢাইতেও অভাবগ্রন্থ হয়ে পড়েছি! বৃটিশ 
আমলে তে? শতকয়া ৭০ জন লোক অভাবগ্রস্থ এবং নানারূপ বন্ধনায় 
ছিল। এখন অ'পনি বলছেন “৮* % শতাংশ লোক” বিভিন্ন 
সমস্যা নিমজ্জিত ? 

“হয! প্রত্যক্ষ অঠিচ্রতার দ্বার! বুবান্তে পারছি আজও তারতের 
গঠনমূলক কাজ কিছুই হয় নি।” 

আচ্ছা এর জন্য আপনি বিশেষ করে কাকে দায়ী করেন? 
সরকারকে না সরকারের নীতিকে ? 

স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের নীতির কোন সমালোচন! 
করার পক্ষপাতী নই। কারণ মরকারেন নীতি মব সময়েই ভাল 
সিল কিন্তু তা কার্ধকরী করবাগ কোনরূপ বাস্তব পদ্ধতি আজও ভাল- 
ভাবে পেলাম না| পণ্থিড নেহকুজীর বিশেষ লিশেষ কর্ষব্যবতায় 
ভারতের কোন শ্রেনীর লোক ল[ভবান হয়েছে বল! মুশকিল তবে 
আমার মনে হম এবং আপনি পরিসংখান নিয়ে দেখতে পারেন এক 
জণীর ধনীবা স্বাধীনতার শুরু থেকেই সরকারকে ফাকি দিয়েছেন 
এবং সরকারও তাঁদের মদত দিয়েছেন ফলে পু'জিপতিকা কোটি 
কোটি টাকার পাহাড় তৈরী করে নিচ্ছে। এজন্য নেহরুজী বর 
বার চিৎকার করেছিলেন, কিন্তু তার অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা 
বাস্তবতা কিছুই আনতে পারেন নি। অবশ্য নেহরুজী অ.ক্ষেপও 
করেছিলেন যে তিনি তার মন্ত্রীসভার ব্যবহারে একেবারে বিরক্ত 
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এবং অন্সম্তিবৌধ করতেন ।” 

আচ্ছা আপনি তো নেহরুর কথা বললেন, কিন্তু বর্তমান প্রধান- 
মন্ত্রী প্রীমতী* ইন্দিরা গাঙ্গীর নেতৃত্বে আপনি কিছু পরিবর্তন 
পাচ্ছেন কি? 

“দেখুন, আমি রাজনীতি করি না, আগেই বলেছি রটিশ 
আমলের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ। আমীর ধারণা ইন্দিরাজী 
কধূগ্রাসকে ভেঙ্গে নতৃম বর্ণের দ্বার তীর চিরদিনের আদরের? 
ভালবাসার কণগ্গ্লরসকে কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক ইস্তাহারের দ্বারা 
গত ১৯৭১ সালে সাধারণ মির্বাচনে জয়ী হয়েছেন; আশা করি 
তিনি চাইবেন না তীর পিতার মত সমস্ত ইস্তাহাঁরটাকে জিইয়ে 
রাখতে, যেমন তাজা মাছকে বেশীদিন আনন্দের সঙ্গে ভোন্ষণ 
করবার জন্য বার বার জল পালটিয়ে রাখা হয় ।' 


'আপমি কি বলছেন? বড় বড় বাঁংকগুলি জাতীয়করণ করে 
দিলেন, প্রাক্তন রাঁজাদের রাঁজন্যভাতা ধ্বংস করলেন ..... জীবন- 
বীম। নিজের হাতে নিলেন-_-এতে কি জনসাধারণের স্ৃবিধা হবে 
নাবা হচ্ছেনা? 

“আমি তো পাচ্ছি না, দিন তো আপনি কোন ব্যাংক থেকে 
কিছু খণ এনে, ছোট খাটো ব্যবসা পুরু করি ।, 

আপনি আপনাকে নিয়েই বিচার করছেন কেন অন্যান্যর। 
তো। পাচ্ছে 

“অগ্ঠান্যদের মধ্যে আমিও একজন-_-আমায় দিন | 

পাবেন। বিরাট দেশ, ঢেউ আঙতে আসতে কিছু সময় নেবে। 

“আপনি তো বললেন সময় নেবে । এতদিন গেল এখনও 
বলছেন সময় নেবে? 

সরকারের সাথে জনগণের সহযোগিতা না থাকেলে সরকারের 
কাজকর্ধের কতদূর অন্থুবিধা হয় জানেন ? 


“কেন জনগণ তো! সর্বদাই সরকারের সমর্থনে আছে! আপনি 


প্রমাণ দিতে পারেন পচিশ' বছরের ইতিহাসে ভারতের জনগণ 
সরকারকে অমমর্থন করেছে? 

না, গত কয়েক বছরে অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরুর, মৃত্যুর পর 
কংগ্রেসের মধ্যে কলহ বাঁধে । বিরোধীরা স্থযোগ বুঝে ১৯৬৭ 
সালের সাধারণ নির্বাচনে বেশ বয়েকটি রাজ্যে আসন পেতে বসে। 
তাই বলছিলাম এই পচিশ বছরে কংগ্রেসের একচেটিয়া শান 
ব্যবস্থা চলে নি। 

“কিন্ত্র ১৯৬৭ সালের পূর্বে তো পায় বিশ বছর কংগ্রেস ছিল, 
তখন কি আপনি বলতে চান কংগ্রেস সাধারণ মানুষের আশ। 
আকাঙার বাস্তব রূপ দিতে পেরেছে % 

যদি না পেরে থাকে তবে আমি বলব সেটা কংগ্রেসের দোষ 
নয়-_ আসল ব্যাপারট! হলো স্বাধীনতার পর থেকে সরকার কোথায় 
কিরূপ প্রবর্তন করবে তার বাস্তব হিসেব তৈরী করতে পারেন নি। 
তারা চেয়েছিলেন একটান৷ পঁচিশ বছর তীদের হাতে থাকলে 
দেশকে গড়ে তুলতে পারতেন । যেমন এখন বলছেন, “দিকে দিকে 
ইন্দিরাঁজীর মহান আদর্শকে ছড়িয়ে দাও, বন্দেমাতরম্, জিন্দাবাদ 

“তা হলে বিরোধী শক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই বলতে চান ?, 

কেন ? 

“এই তো! বললেন কিছুদিন বিরোধী শক্তি কংগ্রেসকে বীধা 
দিয়েছে _তাই-_॥ 

না, না, বিরোধী শক্তির! বিভিন্ন রাঁজ্যে "বিধান সভার আসন 
লাভ করায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এমন পর্যায়ে ছিল যাতে কেন্দ্র কোন 
কর্তৃত্বই রাজ্যের উপর কক্পতে পারতো না । যেমন ধরুণ ১৯৬৭, +৬৮, 
'৬৯ এই কয় বছরে পশ্চিম বঙ্গের যুক্তত্রণ্ট হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার 
তো দশেহার। হয়ে যাবার মত অবশ্থা। এই রাজ্যের শতকরা 
৭৫% ভাগ রাজন্ব যুক্তফৃ.৭্ট সরকার কেন্দ্রকে দেবে না আর কেন্দ্রও 
যুক্তফৃণ্টকে ন্ুশ্ির মাথায় রাজনৈতিক চেয়ারে থাকতে দেবে 


ছ 


না। তাই বলছি বিরোধী শক্তির মোকাবিল! করবার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারকে এতদিন বেশ বেগ পেতে হয়েছল। 

“তবে আপনি বলতে চান এবার বিরোধী শক্তি নেই, সরকার 
তাদের প্রতিশ্রতি মত কাজ করবেন ? 

আঁশ করি করবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সহকারীদের মধ্যে এমন 
সব রথীরা আছেন যারা আজও নিজেদের সম্পদ এবং বিরাট বিরাট 
অট্রালিকার পরিকল্পনায় সরকারী অর্থ কাজে লাগাচ্ছেন। গ্রধান- 
মন্ত্রীর বিচক্ষণতা জনগণের মধ্যে তখনই সাড়া দেবে যখন সরকারী 
কতারা জনগণের মধ্যে মিশে যাঁবেন। 

“কিন্তু এতো মহাত্মা! গান্ধীর কথা বললেন! পঁচিশ বছরের 
ইতিহামে আপনি কি এমন কোন প্রমাণ পেয়েছেন যে মহাত্মা 
গান্ধীর নির্দেশিত পথে সরকার কাঁজ করেছেন? 

বলেছি নব রূপায়িত কংগ্রেন সরকার এবার অন্যরাপ--মাত্র 
শিশু-_এখনও মায়ের দুধ ছাড়েনি_-মসসীম আশা ভরসা নিয়ে বড় 
হতে চাচ্ছে__তাঁও আব!র বিদেশী শিক্ষায় নয়, আত্মনিভ'রশীলতায় 
- দেশীয় সম্পদে--বিদেশী বিদ্যালয়ে কিংবা বিদেশী মহা- 
বি্ভালয়েও যাবে না। 

আচ্ছা আপনার সাথে তো অনেক কথা হলো! এই পঁচিশ 
বছরে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার কতদূর উন্নতি হয়েছে 
বলতে পারেন ? 

“বৃটিশ আমলের সীধারণ শিক্ষিত লোক আমি, তবে আত্মীয় 
পরিজন এবং আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি নজর দিলে 
সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার কোন আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে বলে 
মনে করি না। যে দেশের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার চাইতে রাজনীতি ও 
দলীয় স্বার্থ এবং নিজের স্থাঁ্ধকে বড় বলে বিচার করেন সে দেশের 
শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হতে পারে ? আদর্শগত শিক্ষা নেই বললেই 
চলে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান ক্রমশঃ নীচে নেমে যাচ্ছে 
অথচ অর্থের অপচয় হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই (সরকারের ও অভিভাবক- 


জ 


দের )। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ জোক শিক্ষার 

জালে পেয়েছে তার মধ্যে পল্লী অঞ্চলের ভাগ নিতান্তই কম। 

সরকারের দুর্বল নীতি বা অবহেলা যা”ই বলি না কেন এতে দেশের 

মান ক্রমশঃই বিলুপ্ত হচ্ছে। তার মধ্যে পশ্চিম. বাংলার শিক্ষার 

অবহেলিত চিত্র মারাত্মক রকমের চিন্তীর কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । 
এবার বলুন খাগ্য সমস্যার কথা। 

'বুটিশ আমলে সপরিবারে খাবার মত পুষিকর থাছ্া পেতাম। 
স্বাধীনতার পর আজ পঁচিশ বছর অতীত হলো কোন প্রকার খাছ 
সহজলভ্য হচ্ছে না। খাছ্যির অসম বণ্টন, বসাধু ব্যবসাক্সীদের ফটকা 
ব্যবসা, প্রায় প্রতিটি খাছ ভেজাল, এই নিয়ে ভারতের অসংখ্য 
লোক দিনের পর দিন কঠিন রোগে ভূগছেন। তারপর পশ্চিম- 
বঙ্গের খাছ পরিস্থিতি মারাত্মক, বাইরের লোক এই রাজ্যে বেশী 
আমলেও সরকার পরিমাণ মত চাউলের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ 
হয়েছেন। অথচ অন্যান্ত রাজ্যের চাউল উৎকৃষ্ট ও সহজলভ্য । 
কেন্দ্রীয় খাছ ও কৃষি মন্ত্রীরা কি পশ্চিম বঙ্গের প্রতি শুরু থেকেই 
এমন বিমাতৃস্থলভ ব্যবহার চালিয়ে যাবেন-_-এটাই আমাদের আগামী 
দিনের জিজ্ঞাসা (1); শিশুদের খাছ নিয়ে যে দেশে কালোবাজারী 
এবং অসাধুতা চলে সে দেশের সাধারণ চিত্র কি হতে পারে %, 

অথ-নৈতিক চিত্রটা আপনার কাছে কিরূপ লেগেছে ?. 

'পঁচিশ বছরের অর্থনীতি পর্যালৌচন1 করলে এবং বিরোধী দল- 
গুলির মন্তব্য শুনলে ( হতো ত1পনি জানেনও ) দেখবেন কয়েকটি 
বিদেশী শক্তিশালী দেশের সাহায্যে ভারতের অর্থনীতি চলছে। 
একথা সরকারও স্বীকার করেছেন এবং বর্তমান অর্থনীতিকে ন্বধর্ণে 
আনতে বেশ বেগ পেতে হবে এটা তারা জানেন। মনে 
করুন একটি বিশ্ববিষ্ঞালয় তৈরী হবে__বিদেশের অর্থ না হলে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের কাজ গুরু হতে পারে না। গরুর খামার তৈরী 
হবে--তাঁও বিদেশের অথ না হলে গুরু হবেনা! তারপর বিভিন্ন 
মন্ত্রীদের বিভিন্ন খাতে বিদেশী অথ জঞ্চয় করে রাখা এবং বৃহৎ 
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পু'জিপতির! এই পঁচিশ বরে দেশের অর্থভাগারকে যথেচ্ছে। ভাবে 
কেড়ে নিয়েছে । 

কৃষি প্রধান ভারত আপনার কাছে প'চিশ বছরে কেমন 
লেগেছে? 

“সাধারণ কৃষকের অবস্থা পঁচিশ বছর পূর্বে যেমন ছিল আজ বিভিন্ন 
দিক দিয়ে বিচার করলে দেখবেন কৃষকরা আরও সমস্যা জর্জদিত-_। 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থের জন্য কৃষকদের মধ্যে 
জাগরণ আনবার চেষ্টা করলেও আসলে কৃষকদের কিছুই লাভ হচ্ছে 
না। তারা পূর্বের মত অসহায় অবস্থা বোধ করছেন। সরকার 
চেষ্টা করলেও বিরোধীশক্তি অন্যরূপ চিন্তা করেন। ভূমিহীন 
কুষকদের চাষের জমি দেবেন_-এই কথা সব কাজনৈতিক দলই 
বিভিন্ন সময়ে বলেছেন। কিন্তু হিসাব দিন তো ভারতের কত লোক 
নজের ইচ্ছামত চাষ করতে পারেন? সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য 
করবার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত সফল 
হয়নি। বিভিন্ন তরফ থেকে কৃষকদের মধ্যে মতভেদ স্্রি করা- 
নোর একটা বিরাট বাসনা মব সময়েই কাজ করছে। এই অবস্থায় 
সরকারের উচিত দেশের সমস্ত অনাবাঁদি জমি আইন করে কৃষকদের 
মধ্যে ব্টন করা। এটাই আশ্চর্য যে আঙ্গ পর্যন্ত ভারতকে বেশ 
পরিমাণ খাগ্ভশশ্ত বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং এর 
কারণ অণুন্নত কৃষি ব্যবস্থা ।: 

বেকার সমস্তার কিছু বলবেন ? 

“কিছু কেন? এটাই তো আমল সমস্তা। এর জন্য হাজার 
হাজার যুবক আজ বিভ্রান্ত রাজনীতির নোংরা তালিকায় নাম লেখা- 
চ্ছেন_যদি কোন চাকন্ধী জোটে। কিন্তু তাতেও কাজ হয় না। 
[শক্ষিত বেকার দেশের পক্ষে কতট। মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে 
পারে তার হিসাব সরকার করছেন কি? বেকারদের কর্ম সংস্থান হচ্ছে 
না। ডীঁক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর, আইনজ্জ ইত্যাদি কয়েক লক্ষ 
বেকার পথে পথে ঘুরছেন অথচ এক একটি পরিকল্পন।য় কোটি কোটি 
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টাকা ব্যয় হচ্ছে। বেকারদের কর্মসংস্থান না হলে সমস্ত পরিস্থিতি 
টলমল হয়ে যাবেই__একথা৷ সরকারের বিবেচনার প্রথম সারিতে 
রাখা দরকার ৭, 

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন ? 

“বেশী না জানলেও বলতে পারি আজও পর্যন্ত ভাঁরতের কোন 
পণ্য বিদেশের বাজারে প্রমংশিত হয় নি। দ্রিনের পর দিন বিদেশ 
থেকে পণ্য আমদানী করে প্রচুর অর্থ বিদেশকে দিতে হচ্ছে অথচ 
নিজের দেশে চেষ্টা করলেই আমদানীকৃত দ্রব্য তৈরী করা ঘায়। 
বিদেশ থেকে মদ্য জাতীয় পানীয় আমদানী করে আমাদের দেশে 
আমাদেরই ভর্থে পালিত বিদেশীদের পরিবেশন করা হয়। এমন 
কি বিদেশ থেকে মাছও আনবাঁর চেষ্টা চলছে। এতে আমাদের 
অর্থের অপচয় ছাড়া আর কি? সরকার চেঞ্টা করুন ঘাতে 
বৈদেশিক আমদানী বন্ধ করতে পারেন ।, ৰ 

শিল্প ব্যবস্থা কিরূপ ? 

“দেশীয় বড় বড় শিল্পের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। যে কয়টি 
বড় বড় শিল্প আছে তাতে লাভের অংক শূন্য হয়ে যাচ্ছে। 
অথচ বিদেশী শিল্পপতিরা বছরে বছরে কোঁটি কোটি টাকা 
আমাদের দেশ থেকে নিজেদের দেশে অনায়াসে নিয়ে যাচ্ছে। 
সরকার এই বিদেশী শিল্পগুলিকে আজ প'চিশ বছরের শেষেও যদি 
নিজেদের হাতে না নেন তবে দেশের অর্থনীতি আরও মার খাবে। 
ভারতে এতগুলি বিদেশী শিল্প আছে যার ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প 
উন্নতি লাভ করতে পারছে না। স্বাধীনতার পর থেকেই বিদেশী 
শিল্পের জাতীয়করণ একান্ত প্রয়োজন ছিল, 

ভাষা আন্দোলন নিয়ে এত কিছু হলে! কিন্তু এখনও কি তার 
মীমাংস! হয়েছে? | 

ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী করে দেওয়া এবং আঞ্চলিক ভাষার 
জোর হাস করা সরকারের ভ্রান্ত নীতি ছাড়া আর কিছুনয়। এই 
ভাষা আন্দোলনে কত লোক শহীদ হয়েছেন, কিন্তু আরো হবেন। 
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কারণ ভামার এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা যে কোন সময় আগ্নেয়গিরির 
আগুনের মত জ্বলে উঠতে পারে। যেমন হিন্দী ভাঁবীদের 
কাছে হিন্দী না জানলে অন্যান্য প্রদেশের লৌকদের প্রাধেশ নিষেধ-_ 
এটা কতবড় অপমান-_-সরকারের পক্ষে তা বিবেচনা করতেই হবে। 
অথচ পশ্চিমবাংলায় ভারতের সব প্রদেশের লোক বাস করছেন-_ 
এখানে বাঙ্গালীরা বলেন না ষে বাংলা শিখতেই হবে পশ্চিম 
বাংলার কোন শিক্ষায়তনে বাংলা আবশ্টিক বিষয় নেই? কিন্ত 
হিন্দী ভাবাভাবীদের রাজ্যে হিন্দী শিখতেই হবে। এট কি জুলুম 
না রাজনীতির খেলা ?” 


সম্প্রতি আসাসে ভাষা দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে । বিশেষ করে বাংলা 
ভাবাঁভাষীদের জব্দ করবার জন্য ঘব সরকারি বড়যন্ত্র কাজ করছে। 
কিন্তু ভাষার প্রন্মে যদি বাঙালীদের এরূপ জব্দ করার চেষ্টা কর হয় 
তাহলে দ্বিতীয় পূর্ববন্জের মত অবস্থাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারকে 
না। অসমীয়দের স্মরণ রাখ! উচিত তারা এখনও বাষ্ডালীদের 
কৌশল (?) উপলব্ধি করতে পারে নি। বাঙালীদের সাথে হিংসার 
আশ্রয় বেছে নিলে অদূর ভবিষ্যতে উপধুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাঙালী 
ব রও করুণার অপেন্গা করবে না। 


আচ্ছা বল,ন তো জাতীয় সংহতি আছেকিনা? 


“আপনি মাদ্রাজে গেলে আপনাঁকে বাঙ্গালী বলে দ্বণা করবে, 
কাশ্শীরে যান, সেখানেও বলবে বাঙালী দুশমন, আসামে তো 
জানন ১৯৬০ সালে বাঙালীদের নিধন যজ্ঞ শুরু করে ভেবেছিল 
বাঙালী একেবারে শেষ করে দেবে। তখন পণ্ডিত নেহরুজী 
বলেছিলেন বাঙ্গালীদের জন্য বেশী চিন্তা করলে লাভ হবে না-_ 
ওরা বরাবরই কলহ চায়, করুক ওদের কিছু ধ্বংন! সেবার আমর। 
(বাঙালীরা) ১৫ই আগস্টে শোক দিবদ পালন করি কিন্তু তবৃ 
দিল্লীর সংসদের টনক নড়ল না। আরো বললো পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
ভারতের স্বার্থ অনেক বেশী। কিন্ু আমরা প্রতিহিংস। নিলাম 


ঠ 


া। অঙ্মীফাদের ভাই বলে বরণ করলাম। উড়িস্যু'য় গেলেও 
বাঙালীর সম্মান নেই। তাহলে আমরা ঘব কোথায়? ম্বাধীনত! 
আন্দোলনের কণধার কে ছিল? কারা জন্তু দিল, কে মৃত্যু বরণ কন্মল 
বেশী $ কার। নেতাজীকে দিল"..? বিস্তু বাগালীঘ্ঘ আঙ্গ চর্ম 
দুদিন_ তাদের ঘরে বলে অন্যান্য প্রদেশের লোককা বেশ খাবে, 
আনন্দ করবে, দেশে অর্থ পাঠাবে আব আমবা দিল্লীর কর্তাদের 
তাজ] তাজ আপেলের মত বং এবং চেহান্ায দিকে তাকিক়ে 
আমাদের খালি পেটে হাত বুলাবে! ; এটাই কি জাতীয় দংহুতি!” 

অনেক কিছু তো আপনি বললেন শেষ গ্ুস্রট! বল তো 
ভারতের দারিদ্র্য দূর কিভাবে হতে পারে ? 


“এখনও পর্যন্ত যেভাবে চলছে এরূপ ভাবে চললে দেশের দারিদ্র্য 
দূর হবার কোন আশা আছে বলে আমরা মনে করি না। নির্বাচনের 
মাধ্যমে বড় বড় কথা বলে এবং পরিকল্পনার ঢাক ঢোল বাজিয়ে 
দারিদ্র্য দুর করা একেবারেই অসম্তব। বড় বড় পুজিপতিদের 
আক্রমণ করে তাদের সঞ্চিত অর্থ বের করতে হবে, মন্ত্রী- 
দের বিলান ত্যাগ করতে হবে। বড় বড় জনমভায় বক্তা দিলে 
সরকার ষদি মনে করেন দারিদ্র্য দুর করতে পারবেন তাহলে 
রাশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশে কোন বিপ্লাবই হোত না। ম্তরাং 
প্রধানমন্ত্রীর গরীবি হটানোর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন বড় বড় 
শিল্পপতিদের ও বিদেশী ব্যবসায়ীদের এবং মন্তুতদারদের হাতে কড়। 
দেওয়া এবং গরীবদের মধ্যে নিংশর্তে দান করা। এটাই মাহসি- 
কত! এবং বাস্তবতার কাজ হবে। 


প্রচার ন্যবস্থাঁর মধ্যে এমন গলদ আছে ঘার ফলে দেশীয় বড়বড় 
সংবাদপত্রের দ্বারা জনগণ নিরপেক্ষ সংবাদ পাননা। এবং এটা 
স্বাধীনতার শুরু থেকেই হচ্ছে । অথচ সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। 
গ্রচার যন্ত্র নিরপেক্ষ হলে সরকারেরর পক্ষে প্রশ।সন চালানো৷ সহজ 
হবেই। অনাথায় তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রের ভুল 
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এবং মিথ্যা সংবাদে মুষ্টিমেয় লোকের স্থুবিধা করে দিয়ে জনগণের 
বৃহৎ অংশকে ফাঁকি দিলে অদূর ভবিষ্যতে জনগণ আসল শক্রকে 
রেহাই দেবে না।” 

জনগণ স্বীধীন, দেশ স্বাধীন, অম্পদ স্বাধীন, 

এই তিন স্বাধীনের কাছে কোন দুঃশাসন বেশীদিন 

টিকে থাকতে পারবে না। জনগণের জয় হবেই। 


///.2১- 
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ওই গণপরিষদ ভারতবর্কে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
রূপে ঘোষণ। করিবার এবং ভারতের ভাবী শাসন-ব্যবস্থার জন এমন 
একটি শাসন-তন্ত্র প্রণয়ণ করিবার দু ও পরিত্র মন্ল্প ঘোষণা 
করিতেছে ঃ 

০ম শাসনতন্ত্রের দ্বারা যে সমস্ত ভূখণ্ড লইয়া বর্তমানে ব্রিটিশ 
ভারত গঠিত, যে সমস্ত ভূখণ্ড লইয়া বর্তমানে দেশীয় রাজ্যসমূহ গঠিত, 
ভারতের যে সমস্ত অংশ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য সমুহের 
বহির্ভূত এবং যে সমস্ত ভূখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে যোগদান 
করিতে ইচ্ছুক, সেইগুলিকে লইয়া যুক্তরা্ গঠিত হইবে ; এবং__- 

০স্ন শাসনতন্ত্রের বলে উল্লিখিত ভূখগুসমুহ-_তাহাদের বর্তমান 
সীমানাই বজায় থাকুকঃ কিংবা গণপরিষদ কর্তৃক তাহাদের সীমানা 
অন্যভাবে নির্ধারিত হোক এবং শামনতত্ত্রের বিধি অনুসারে পরে 
তাহাদের সীমান! নিদিষ্ট হোকঃ_ন্বশাদিত অঞ্চলসমুহের মর্ধাদ। 
লাভ করিবে এবং তৎসহ কেন্দ্রে ন্যস্ত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট 
যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং যুক্তরাপ্বীয় সরকারের হস্তে যে 
ক্ষমতা অপিত হইবে অথবা যে সমস্ত ক্ষমতা স্বতঃই বর্তিবে, সেই 
সমস্ত ক্ষমতা ব্যতীত সরকারের ও শাসনব্যবস্থার সমুদয় ক্ষমতা ও 
কার্ধ এই সমস্ত অঞ্চল পরিচালনা করিবে ; এবং__ 

০্ঘে শাসনতন্ত্রে সার্বভৌম স্বাধীন ভারতের, ইহাতে যোগদাঁন- 
কারী সমস্ত অংশের এবং শীসনব্যবস্থার অঙগসমুহ্র ক্ষমতা ও 
কর্তৃত্বের উত্ম হইবে জনসাধারণ; এবং-_ 





০ম শাসনতন্ত্র ভারতের সবশ্রেণীর লোকের সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে স্থুবিচাঁর, মধ্যাঁদা, স্বযোগ ও আইনের 
সমানাধিকার চিন্তায় ও বাক্যে, উপাষনায় ও ধর্মবিশ্বাসে এবং নীতি 
ও আইনসন্মত ভাষে সঙ্ঘ গঠনে ও কাধ্য-অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সম্পর্কে 
নিশ্চয়তা দেওয়৷ হইবে ; এবং-_ 

০স্ন শাসনতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ, অনুন্নত ও উপজাতি 
এলাকাসমুহ এবং অনুন্নত ও অন্যান্ত অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য 
যথোপধুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে ; এবং-_ 

তস্য শাসনতন্ত্রের বলে গ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষিত 
হইবে, সভ্য জাতি সমূহের ম্যায় ও নীতি অনুযায়ী জল, স্থল ও 
অন্তরীক্ষের উপর ইহার সার্বভৌম অধিকার থাকিবে ; এবং-_ 

ওই প্রাচীন দেশ জগতে ইহার যথাযোগ্য সন্মমনজনক স্থান 
লাভ করিবে এবং বিশ্বের শান্তি ও মানব জাতিন্ন কল্যাণবিধানে 
স্বেচ্ছ৷ প্রণোদি তভাবে এবং সম্পূণরূপে আত্মনিয়োগ করিবে। 





১৯৪৭ 


ন্বন্নশ্ল জেলান্লেলেন্ল ্বেক্ভাল্লপ ভ্ভাহ্মণ 
ও্রম্বান্ন ব্্রীন্ল ন্বেত্ডাল্প ভ্ভাহ্ণ্প 
আন্বম্ক নাক্জালল ভিক্ষা 

ক্লিক ল্বস্লু্মতী* 

স্নলাত্শ্ল 

হ্বাহ্্রীল্বভ্ডা* 
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ন্বালী স্বামী বিবেকানন্দ 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্থু 
শ্ীঅরবিন্দ 
মহাত্ম! গান্ধী 





বিস্তারিত সংবাদ নিয়েও পাওয়া যায়নি । 


গন্বলনল তজেল্বাল্েল্ল্ম্জে 
ত্বভ্ভান্ল গুডাহ্বঞ্া 


ভারতীয় ভেগ্িনিয়নের প্রথম 
গবণব্র-জেনারেল বূপে লন্ড 
্নাউণ্টব্যাটেনের ঘে।ষণ। 


নয়াদিল্লশ, ১৫ই আগস্ট-_ব্রিটিশের নিকট হইতে ভারতীয়দের 
নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর কাধের শেষ পর্ব সম্পন্ন করিবার জন্য অগ্ঠ 
সকালে ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন হয়। 

আমি আপনাদেরই একজন-_লর্ড মাউন্টব্যাটেন। 

তিনি বলেন,_-"আজ হইতে আমি আপনাদের নিয়মতা স্ত্রিক 
গবর্ণর-জেনারেল। আমি আপনাদিগকে আপনাদেরই একজনরূপে 
আমাকে গণ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি । আমি ভারতবর্ষের স্থার্থ 
আরও পূর্ণভাবে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়েগ কারব। 

শক্তিশ।লী ভারত 

তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, পণ্ডিত নেহরুর বিচক্ষণ 
পরিচালনায় এবং তাহার মনোনীত সদন্যগণের সাহায্যে ও 
জনসাধারণের দহযোগিতায় ভারতবর্ষ শক্তিশালী ও প্রভাবশালী 


জাতিতে পরিণত হইয়া জগৎসভায় নিজের ন্যায্য স্থান অধিকার 
করিতে পারিবে। 


--এ, পি 





| প্রচ্থালমভ্্রণল ভ্ভাহ্মঞ্ে 


আভ্যন্তরীণ গোলঘোগ ও হিৎসা 
দুর করাই প্রথম কব 





নয়াদিললী, ১€ই আগস্ট-_ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী রূপে 
জাতির উদ্দেশ্ঠে প্রথম বেতার বক্তৃতায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
বলেন, “আজ আমরা শ্বাধীন জাতি এবং আমরা অতীতের বন্ধন 
হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়াছি।........৮” , 


“আপনাদের ইচ্ছানুযায়ীই আমি এই পদে আছি এবং যতদিন 


আমার উপনন আপনাদের আস্থা থাকিবে ততদিনই আমি এই 
পদে থাকিব” 


“আজ জনসাধারণের অন্নবন্ত্র এবং আবশ্যক দ্রব্যাদির একান্ত 
অভান এবং আমরা ঝুদ্রাস্কীতি ও মুলাবৃদ্ধির জালে জড়িত হইয়া 





ূ আন্লল্দ ল্বাজ্ানল স্পভ্জিন্ফা ূ 
স্বাধীন ভরত 


১৪ই আগস্টের নিস্তবূ নধ্যরাত্র, বিপুল মহাদেশের শাসনক্ষমতা 
হস্তান্তরের শুভলগ্র সমাগত প্রায় । একদিকে বুটেনের রাজপ্রতিনিধি 
ছুই শতাব্দীব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রত্যর্পণ পত্র হাতে লইয়া দণ্ডায়মান, 
অপরদিকে জাতির নিব্ণচিত প্রতিনিধি তাহা গ্রহণ করিবার জন্য 
উপস্থিত। মধ্যরাপ্র গত হইবামাত্র দেশশাসনের দায়িত্ব জাতীয় 
প্রতিনিধিদের হস্তে অপিত হইবে । আকাশের অতন্দ্র চন্দ্র-তারকা 
সে দৃশ্য অবলোকন করিবার জগ্য নিনিমেষ নেত্রে নিন্তে চাহিয়া 
'আছে। দণ্ডে দণ্ডে পতাক।) আপনাকে আস্তৃত করিবার জন্য আগ্রহ” 
ব্যাকুল প্রতি দুর্গ চূড়ায় তোপ গজনোন্ম । মধ্যরাত্র অতিবাহিত 
হইবামাত্র বুটেনের রাজপ্রতিনিধি শাসন শক্তির প্রত্যাপণ পত্র 
জাতীয় প্রতিনিধির কড়ে অর্পণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চক্র-লাঞ্ডিত 
প্বিবর্ন পতাকা নৈশ আকাশে আন্দোলিত হইল, দন্গ শীর্ষে তোপ 
গভীর গর্জনে সে বার্তা ঘোষণা করিল দিকে দিকে, কে কণ্ে 
বাজিয়া উঠিল স্বাধীনতার বীজমন্ত্র_বন্দেমাতরম্‌, নবভারতের নবীন 
খক্‌__জয় হিন্দ । কোটি কম্ব, ও কোটি কণ্টের উদাত্ত নিংস্বনে দীর্ঘ 
পরাধীনতার দুঃখরাত্র সহপা চকিত হুইয় উঠিল, দূর হইতে স্থদুরে সে 
পলায়ন করিল জাতীয় পতাকার গবন-আকুল আন্দৌলনের আঘাতে 
আঘাতে । সহসা! অর্গলযুক্ত হইল উদর তোরণের রুদ্ধদ্বার ভারতের 
স্বাধীনতা সুর কণক-কিরণ সমারোহে ধীরে ধীরে সমূদিত হইল 
প্রাচী দিগন্ত সীমায় শিহরিত বর্ণ-মর্মরে পাখীর কাকলীর গানে ও 


ঙ 


নদীর কলহাকন্যে সব প্রথম জাগিয়৷ উঠিল জাতীর জীবন প্রভাত । এই 
প্রভাত পূণ্য হোক, এ জাগরণ ধন্য হোক ! 

বৈদেশিক শামম পাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য জাতি একদা 
মরণপণ সন্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল; সে পণ পৃরণের জন্য সে "সাধন! 
করিয়াছে, সংগ্রাম করিয়াছে, তাই সাথ কতা আজ তাহার করতল 
গত। যে শহীদগণ এই ত্রতের বেদীমুলে আত্ম-নিবেদন - করিয়াছেন 
যাহাদের ত্যাগ ও আত্মদান জাতীয় সাধনাকে সফল ও সার্থক 
করিয়াছে, নব জাগরণের ব্রাহ্গ মৃতূর্তে জাতি আঁজ তাহাদ্দিগকে 
সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিতেছে । আমর! জানি জাতির চরম 
লক্ষ্য আজও অনুপলন্ধ, বিভক্ত-দেশ ও জাতির মর্মবেদন। 
তাহাঁও আমর] অন্তর দিয়া অনুভব করি) কিন্তু সে তেদনা বক্ষে 
বহিয়াও শাসনের পাষাণ চাপ বুক হইতে স্থলিত হইবার ফলে যে 
মুক্তি ও স্বস্তি জাতি আজ অনুভব করিতেছে-_তাহাই তাহার পক্ষে 
একান্ত বাস্তব উপলব্ধি । আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাথা আছে, বঞ্চন! 
আছে, বিড়ম্বনা আছে; তথাপি বলিতে হইবে জীবন প্রভাতের এই 
আনন্দ-অনুষ্ঠান অগ্লান হোক অতাপবিন্ধ হোক। ব্যক্তির মত জাতির 
জীবনেও এমন একদিন আসে যখন আলোকে বাতাসে মধুক্ষরে, 
বিশ্বভূংন মধুময় বলিয়। মনে হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ 
সেই শুভ দিন সমাগত; এই দিনটি গত হইলে দৈনন্দিন কাঁধক্রমের 
চক্র-নেমীর নিয়মিত ঘর্ঘর শব্দ আবার বাঞ্জিয়া উঠিবে, কিন্তু 
আজিকার এই আনন্দ অনুষ্ঠানের অগ্রান অঙ্গনে তাহার কঠোর 
ও কর্কশ ধ্বনির প্রবেশাধিকার নাই। 

স্বাধীন ভারতের নব জাগরণ একান্তভাবে ভারতীয় ব্যাপারই নয়, 
বিশ্বের দরবারেও তাহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের রণক্লান্ত পৃথিবী অঙ্গের শোণিত প্রলোপ শু হইতে না 
হইতে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের অভিমুখে অনিবার্ধ বেগে অগ্রসর ৷ 
জার্মানী পরাজিত, জাপান পর্যু'দস্ত, কিন্তু নাৎলীবাদ আজও মরে 
নাই; তাহার ধ্বংসধূলি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত মহাযুদ্ধের 
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পরাজিত ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাআজ্যবাদ অক্ষম ও অরক্ষিত 
রাঁগ্রের বুকে জ্বলস্ত আক্রোশে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে, আর বৃহ 
রাষ্টরবয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিরিক্ষণ করিতেছে সেই বীভৎস তাগুৰ। 
পরাধীন ভারত এতদিন তাহার টমতিক সন্বা প্রয়োগ এই জঘন্য 
বর্বরতার বিরুদ্ধে, স্বাধীন ভারত তাহার সামগ্রীক শক্তি লইয়া যখন: 
দুর্বল রাষ্ট্রলমূহের পার্স দণ্ডায়মান হইবে, তখন তাঁহার হস্তক্ষেপ 
অবহেলা ভরে উপেক্ষা করা তেমন সহজ সাধ্য হইবে না॥ 
আন্তজ(তিক শক্তির মানদণ্ডের সমতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব ভারতবধের 
পররাষ্টলোভী কোন দেশ যখন এ আন্তর্জাতিক শক্তির মানদণগ্ডের 
ভারকেন্দ্র বিচলিত করিবে, তাহার সমতা সংস্থীপন করিবে স্বাধীন 
শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক ভারতীয় রাষ্্র। স্বাধীন ভারতের সমুদ্তব 
তাই জাতির সম্পদ, আন্তর্জাঠিকতার সহায়। নবীন ভারতের 
জাগরণকে তাই যুগ প্রভাতের অরুণ আলোকে অভিনন্দিত 
করিতেছি । 
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১৫ই আগস্ট 


১৭৫৭ খুষ্টা্দে বাঙলার স্বাধীনতা পুর্ধ্য পলাশী প্রান্তরে 
ডুরবিয়াছিল। হিন্দু-মুললমানের বিশ্বাসঘাতকতার মারাত্মক্ষ অস্্রা- 
ঘাতে লর্ড ক্লাইভ বুটিশ সাগ্রাজযর পত্তন করিয়াছিলেন । দুর্ভাগ্যের 
সেই ইতিহাসের পর প্রায় দুই শতাব্দী অতিক্রান্ত হইতে চলিল। 
এই ছুই শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ধসহ প্রায় অধ্ধেক পৃথিবীর উপর 
বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তুত হইয়াছিল, যে সাম্রাজ্য সুধ্য কখনও অন্ত 
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যাইত না। কিন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুর্যা অস্ত ন! গেলেও এবং 
মচ্ারাণী ভিক্টোণ্রয়ার ন্বর্ণরগ দিগন্ত মুখরিত করিলেও ভারতবাসীর 
"রাজনৈতিক জীবম হইতে আলোক নিভিয়া গিয়াছিল। পলাশীর ১০৯ 
বসর পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রধারী ভারতীয় সিপাহীগণ “বিদ্রোহ 
বাধাইয়৷ নষ্ট স্বাধীনতা পুনরুদ্ধীর করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহ 
সফল তইল মা। তারপর আর এক শতাবী পর্ণ হইতে চলিয়াষে 
১৯৫৭ খুষ্টাব্ড বেশী দুরবর্তী নহে, মাত্র ১* বগুসর বাকী। 
ইতিমধ্যে ইতিহাসের কিছু অঘটন ঘটিয়াছে। যন্ত্রবিজ্গাম ও শিল্প- 
বিপ্লব সাম্ীজ্যের ও বাণিজ্যের উপর ভর করিয়া উনবিংশ শতাব্দী 
হইতে বার বার ভয়াবহ যুদ্ধ ও প্রতিদন্বী বাষ্টরগুলির মধ্যে 
পারস্পরিক মুত্তা ও ধবংস ডাকিয়া আনিয়াছে। রুশ-জাপান যুদ্ধ, 
বুয়োর যুদ্ধ এবং ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ এশিয়। ও 
আফ্রিকার তুমুল আলোড়ন আনিয়াছিল যে বাজলায় ম্বাধীনতা-সৃষ্য 
অস্তমিত হইয়াছিল, সেই বাঙ্গল] দেশেই ১৯০৫ সালে বাঙ্গালী ছেলে- 
মেয়ে সাদেশীর দীক্ষা গ্রহণ করে। সাহিত্যিক, শিল্পী ও চারণ কবির- 
দল বাঙ্গালীকে অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা লাভের জন্য প্রেরণা জোগায়। 
ধর্মবিদ্‌, সমাজবিদ ও রাজনীতিকগণ বাঙ্গালীর বাষ্রচেতনাকে 
দাসত্বের পঙ্গতিলক মুক্ত করিয়া রক্ততিলক পরাইয়া দেন। 
বাঙ্গলাদেশ সারা! ভারতব্ষকে এক নূতন জাগরণী মন্ত্রে উদ্বদ্ধ 
করিল। আপন হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিয়া বাঙগলায় যুবক পলাশীর 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল। সেই আন্দোলনের ঢেউ 
ভারতীষ্প জনসমুদ্রে এক নৃতন প্রবাহ আনিল এবং ১৯১৯ সালের 
জালিয়ানওয়ালাবাঁগের হত্যাকাণ্ড ভারতীয় ইতিহাসের এক 
যুগসন্ধি স্ৃঙি করিল। 


মহাত্মা! গান্ধীয় আবিভাব ঘটিল। সত্যাগ্রহ ও অহিংসার এক 
অভাবনীয় অন্তর লইয়া তিনি ভারতীয় জনসাধারণকে ব্রিটিশ 
শাসনের শয়তানির” বিরুদ্ধে এক বিস্ময়কর বিদ্রোহে আহ্বান 
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করিলেন। উহার বন্ধুদিন পূর্বেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্টা 
হইয়াছিল _-১৮৮৫ খৃষটাব্দে। কিন্তু কেবল মাবেদন-নিবেদন, ইংরাজী 
ভাষার মনোহর বক্ততা এবং শব্দগত ৰাগড়ম্বরের দীর্ঘ প্রস্তাবের মধ্য 
হইতে গান্ধীজীই প্রথম কংগ্রেসকে একটি সাক্রয় ও সংগ্রামশীল 
গণ-প্রতিঠ্ঠনে পরিণত করেন। কটীবস্ত্রধারী রাজনৈতিক 
সন্ন্যাসী হিন্দু-মুসলমান-শিখ-্খুষ্টান-পার্শী-বৌদ্ধা সর্ববধর্ম ও 
সম্প্রদায়ের মানুষকে জাতীয় কংগ্রেমের পতাকাতলে সমবেত 
করিলেন। সেই মহা এঁক্যে মহাঁবাণীর প্রেরণায় হিন্দু-মুসলমান 
কাধে কাধ মালইল। নিপীড়িত ও নিধ্যাতিত মানুষের মুক্তির 
জন্য সত্যাগ্রহ অভিযান সুরু হইল। আন্তর্জাতিক জগণ্ড বিস্ময়ের 
সহিত দেখিল একটি নিরস্ত্র ক্ষুদ্র মানুষ যাহাকে বৃটিশ সাগ্াজবাদী 
অধ্ধনগ্ন ফকির বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, সেই মানুষটির অঙ্গ,লি 
হেলনে কামান-বন্দুক-বোমারু-করধূত বিশাল বুটিশ সাম্রাজ্য নিরুপায় 
বোধ করিতেছে । ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগে মেসিন- 
গানের গুলীবর্ষণে যে হত্যাকাণ্ডের স্থরু ১৯৪২ সালে এরোপ্লেন 
হইতে ৰোমাবর্ষণে তার পরিণতি । যাহা কিছু আন্ত্র দমননীতির 
তুণীরে ছিল সমস্তই বধিত হইয়াছে মুক্তিকামী ভারতবানীর উপর। 
কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের মৃত্যু ঘটে নাই। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা 
বৃটিশ শাসকের নিকট আত্মসমর্পন করে মাই । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সর্বব ভারতের জাগরণ এবং দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের পর সর্বব ভারতে গণবিপ্লবের অগ্রিশিবা। সেই শিখার 
সঙ্গে যুক্ত হইল পৃথিবীব্যাপী নিধ্যাতিত ও পরাধীন মানুষের 
মুক্তি কামনা । মধ্য প্রাচ্যের ভুমধ্যসাগরীয় তীর হইতে 
এশিয়ার পূর্বব দিগন্তের প্রশান্ত মহাসাগরের কৃল পর্যন্ত কোটি কোচি 
মানুষের জয়যাত্রার ধ্বনিতে সাগ্রাজ্যবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৯১৭ 
সালে ইউরোপের আকাশে ধূমকেতুর মত দেখ দিয়াছিল পৌভিয়েট 
রাঁশিয়া। তার রক্তাক্ত-বিপ্লবঃ গণশ্বিপ্নব ধনিক সমাজকে ভীত ও 
চমকিত করিল। চীন ও ভারশুবর্ষের বিপ্লবীমন গণসমুত্রের সেই 
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প্রলয়ঙ্কর উচ্ছবাসকে দুর হইতে নমন্কার জানাইল। রাশিয়া, এশিয়া 
ও ভারত্ষের মধ্যে এক অঙ্ঞাত মানসিক যোগসুত্র অলক্ষ্যে গড়িয়া 
উঠিল। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সেই অলক্ষ্য 
যোগসূত্র বিজয়ী মোভিয়েট রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া এশিয়ার 
অগণিত মানুষকে সামাজ্যবাঁদের শেষ দুর্গের উপর আঘাত হানিবার 
দুঃসাহসিক উদ্দীপন! আনিয়! দিল। বুটেনের সমাঁজ-জীবনে এক 
অপ্রত্যাশিত পরিবর্ধন ঘটিয়৷ গেল । গেড়া রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে 
সমাজতন্ত্রাদী শ্রমিকদলের রাষ্রীক অভ্যুর্থীন ঘটিল এবং ভারতীয় গণ- 
বিপ্লবের সম্মখীন না হইয়া তাহারা উহ্বার লহিত আপোষেনর ও 
শান্তির পথ খুঁজিলেন। ১৯৭৭ সালের ১৫ই আগস্ট সেই শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার দিন- এঁ দিন ভারতবর্ষ বুটেনের সর্বপ্রকার শাসন মুক্ত 
হইয়া আপন রাহীক স্বাধীনতার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। 

১৫ই আগস্ট প্রায় দুইশত বশুসরের।বুটিশ শাসনের অবশান ঘোষণ। 
করিল । নিঃলন্দেহে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ইহা লাল তারিখ । 
মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে বুটেনের সাম্রাজ্য চিহ্বের রক্তবণ আজ মুছিয়! 
গেল ৪০ কোটি মানুষের দেশে ইউনিয়ন জ্যাকের বদণে অশোক চক্র 
লাঞ্ছিত ভারতীয় রাষ্রীয় পতাক] উত্তোলিত হইল। লক্ষ লক্ষ নর- 
নারী এই পতাকার মধাদ। রক্ষার জন্য মহৎ প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করিবে 
এবং একটি স্বাধীন উন্নত রাষ্ট্রের গ্রতিষ্ঠীর দ্বারা পৃথিবীর সভ্য 
মানুষের সমাজে আপন ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া লইবে। যুদ্ধের 
জন্য নয়-_শান্তির জন্য, হিংসার উদ্দেশ্যে নয়--ভালোবাসার জন্যু। 
শোবনের দুব্ব-দ্ধি লইয়া নয় সর্বব মানুষের কল্যানের জন্য এই নূতন 
ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা । এই সমাজের স্তরে"স্তুরে পুঞ্ভীভূত দারিদ্র্য 
অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্্রতা, কুমংন্কার, অকাল মৃত্া, ব্যাধি ও মহামারী 
বুটিশ শাপনের এই কলঙ্ষিত চিহ্ৃগুলিকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার 
জন্য 'আবাঞ আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। র্রাষ্রীক স্বাধীনতার 
পর দর্বব মানুষের মুক্তির সাধনার ব্রত আমাদের বলিষ্ঠ হাতে গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং জাতীয় জাগরণের উদয়ের পথে যে কল্যাণের 
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বাণী শামর! শুনিয়াছিলান, তাহা কেবল বাঞ্জলা ও ভারতবর্ষের অধঃ- 
পতিত জনসমাজের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই নয় সারা পৃথিবীর দুর্গত 
মানুষের মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য-_ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সব্র্ব 
মান,ষের কল্যানকেই মুক্তি পথ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছে । মেই মহৎ 
এঁতিহ্যের অধিকারী রূপে আমরা মানব সভ্যতার এক নূতন জয়- 
যাত্রার বাণী আগামীকালের ইতিহাসে প্রতিধবনিত করিয়া যাইব। 

বাল! ও ভারতবর্ষে যে বিচ্ছেদ আসিয়াছে উহাকে আমর 
অন্তরে অন্তরে স্বীকীর করি না। হিন্দু ও মুসলমান এই বাঙ্গলা দেশ 
ও ভারতভূমির যুগ যুগান্তরের সম্তান। নূতন রাষ্ট্রের দ্বারা তাহাদের 
মধ্যে বাহ্যিক বিভেদ সঙ হইয়া খাকিলেও আমরা একই রক্তের 
বন্ধনে মাবদ্ধ। সেই রক্তের খণ একদা শোধ দিতে হইবে । যদিও 
কুটিশ পরাধীনতার মূল্য স্বরূপ সেই রক্তের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। 
আজ সাম্রাজ্যবাদের অবসাঁন দিনে আমরা পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের 
ভারতবধ ও পাকিস্তানের সমস্ত মুশ্লিম নরনারীকে আমাদের 
আন্তরিক শুভ কামনা! এবং প্রীতি জানাইতেছি। সংখ্যালঘু হিন্দু, 
ও শিখদিগকে হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে মনুষ্যত্বের অঙ্গীকীরও 
জানাইতেছি। তাহাদের স্বখ-দুঃখের নিবিড়তার সঙ্গে আমাদের 
অচ্ছেগ্ত বন্ধনকে স্বীকার করিতেছি এবং ভ্রাতৃত্ব বোধের গভীরতর 
অনুভূতির দ্বার! পুনরায় মহ মিলনের জন্য অপেক্ষা! করিতেছি। 

বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাহারা আত্মবলি 
দিয়াছেন, যাহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অপরিষিত বেদনার বিষপাত্র 
পাঁন করিয়াছেন, এঁখিকের সর্বৰ সখ জলা্জলি দিয়া যাহারা 
সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য ছৃশ্চর তপস্যায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন 
সেই সমস্ত খ্যাতনামা ও অব্যাত, কীন্তিমান ও অবজ্ঞাত সমস্ত 
সৈনিকের উদ্দেশ্যে আজ আন্তরিক অভিনন্দন ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন 
জানাইতেছি!__-জয়হিন্দ, ! 
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হে ভারত-সন্তানগণ আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি 
কাজের কথ! বলিতে আসিয়াছি, আর ভারতভূমির পূর্ব গৌরব স্মরণ 
করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে__কেবল তোমাদিগকে প্রকৃত পথে কার্ধের 
আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে । আমাকে লোকে অনেকবার 
বলিয়াছে, পূর্ব গৌরব-প্মরণে কেবল মনের অবনতি হয় সাত্র উহাতে 
কোনো কলোদয় হয় না__স্থৃতরাং আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া কার্য করিতে হইবে । সত্য কথ! । কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, 
অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম । অতএব যতদূর পার পশ্চাদৃষ্টি 
কর পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরণী প্রবাহিত প্রাণ ভরিয়া আঁক 
তাহার সলিল পাঁন কর তারপর সম্মুখে অগ্রমর হও ও ভাঁরত প্রাচীন- 
কালে যতদূর উচ্চগৌরব শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল তাহাতে তদ্পেক্ষ! 
উচ্চতর উজ্জলতর মহত্তর মহিমাঁশালী করিবাঁর চেষ্টা কর । আমাদের 
পূর্ব পুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন, আমাদিগকে প্রথমে ইহা জাণিতে 
হইবে আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন রক্ত আমাদের ধমণীতে 
প্রবাহমান। তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোৌণিতে 
বিখাশী হইয়া ভীহাদের সেই অতীত কার্ধে বিশ্বীনী হইয়া সেই বিশ্বাস 
বলে দেই অতীত মহত্বের জ্বলন্ত ধারণা হইতেই পূর্বে যাহা ছিল তাহা 
হইতেও শ্রেষ্ঠতর নৃতন ভারত গঠন করিতে হইবে। 

অন্যান্য দেশের সমস্তাঁসমূহ হইতে এই দেশের সমস্যা জটিলতর, 
গুরুতর । 

এক ধর্ম-_একথ! আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি ? খুষ্টান 
বা মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে হিসাবে “এক ধর্ম” বিদ্যমান, 
আমি সে হিসাবে “এক ধর্ম” কথা ব্যবহার করিতেছি না। আমরা 
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জানি আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পিদ্ধান্ত সমূহ যতই বিভিন্ন হাঁক, 
উহাদের যতই বিভিন্ন দাবী থাকুক তথাপি কতকগুলি দিদ্ধান্ত এমন 
সম্প্রদায়ই একমত । অতএব আমাদের সম্প্রদায় আছে যাহাতে সকল 
সমুহের এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিন্ধান্ত আঁচে আর এগ্ুণি 
ক্পীকার. করিবার পর আমাদের ধর্ম মকল সম্প্রদায় ও সকল বাক্তিকে 
বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কার্ধের পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রদান করিয়া থাকে। 
আমরা জানি ভারতবাসীর ধারণা__আধ্যাত্মিক আঁদর্শ হইতে 
উচ্চতর আদর্শ আর কিছুই নাই-_ইহাই ভারতীয় জীবনের মুজমন্ত্র। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি, তা শুধু স্বাধীন ভারতের 
স্বপন নয়। আমরা চাই ন্যায় 'ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন 
রাষ্। আমরা চাই একট। নৃতন সমাজ, এক নূতন রাষ্র_-যার মধ্যে 
মূর্ত হয়ে উঠবে জীবনের শ্রেষ্ট ও পবিত্রতার আদর্শ গুলি । 


নেঙাজী সুভাবচক্দ্র ৰস 


বঙ্গদেশ ভারতের নেতা; বঙ্গদেশের দৃঢ়তা, সাহম ও কর্ম 
কুশলতায় সমস্ত ভারতের উদ্ধার হইবে, নচেৎ হওয়া অসম্ভব। 


প্রীঅরবিল্দ 


জনকতক ব্যক্তি ক্ষমতা পেলেই তাতে প্রকৃত স্বরাজ আসবে 
না। প্রকৃত স্বরাজ তখনই অর্জত হবে, ক্ষমতার অপব্যবহার 
প্রতিরোধ করবার শক্তি যধন অর্জন করবে নবাই। অর্থাৎ স্বরাজ 
লাভের জন্য জনসাধারণকে ক্ষমতা পরিচালনে এবং ক্ষনত৷ নিয়ন্ত্রণে 
শিশ্ষিত করে তুলতে হবে। 
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স্বরাঁজ বলতে আমি বুঝি ভারতের অতি হীন ব্যক্তিকগ 
স্বাধীনতা । ভারতকে শুধু কটিশ শাঁসনমুক্ত করতেই আমি উৎকষ্িত 
নই। যে কোন প্রকার বন্ধনদশী থেকে ভারতকে মুক্ত করাই আমার 
লক্ষ্য। এক উৎপীড়ন দুর করে সেখানে অন্য উৎপীড়ন আমদাশী 
করতে আমি চাই না। 

...বুটিশকে ভারত থেকে বিতাড়িত করলেই তদ্দখারা ভারতে 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না। 

. জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাজন্যবুন্দ এবং ধনী সমাজ যেমন 
ভোগ করবে, তুমিও তেমন ভোগ করবে । এর অর্থ এই নয় যে, 
এদের “ঘমন প্রাসাদ আছে, তেমন প্রাসাদ থাকার প্রয়োজন । স্থখের 
জ্গ্য এর প্রয়োজন হয় না। ওর মধ্যে তুমি এবং আমি নিজেকে 
হারিয়ে ফেলব॥। কিন্তু কৌন ধনী ব্যক্তি ঘে সকল সাধারণ স্তুথ 
স্থবিধা ভোগ করে তা তোমাব থাকা প্রয়োজন । স্বরাজলাভের ফলে 
যদি এ না পাওয়া যায় তবে সে স্বরাজ যে পূর্ণ স্বরাজ নয় তাতে 
আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। 

ধর্ম বলতে ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ ঘা তাই আমি বুঝি । এর মধ্যে 
আছে হিন্দুর হিন্দু ধর্ম, মুসলমানের ইসলাম, খুষ্টানের খুষ্টধর্ম-_ 
আবার এদের সবার উপরে এ ধর্ম । একে বলা যায় স্বরাজের বর্গ 
ক্ষেত্র, কোন একটি কোন সঠিক না হলে এ আর স্বরাজ 
থাকবে না। 

মহাত্ম! গান্ধী 
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সকল বাধা বিদ্ব দূর করিয়। 
জীবন যাত্রার মন বৃদ্ধি 
করিতে হইবে 


ভ্ঞাল্লপভ্ন্ল গম্বন্শল্প তজল্লাল্ল্রেল ওীভভ্ল্যর্গ 
লাকা গোখ্পল্নাচ্গল্জ্রীল্লল ০ভ্ডান্ল ম্স্ুত্ভা 


নয়াদিল্লী, ১৪ই আগস্ট--“আমাদের দেশের সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ 
জীবনযাত্রার পথের সকল বাধাবিদ্ অতিক্রম করিয়া ও নাগরিকের 
শ্রেষ্ঠতর কর্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়া আমাদের উত্পাদনের মান বৃদ্ধি 
করিতে হইবে ।৮ 

রাজাজী বলেন, “আমার স্বদেশ মাতৃকা চান সবাঁধিক উৎপাদন, 
পারস্পরিক বিশ্বীস ও সাধুতা।” | 

“আমি নাগরিক দিগকে ক্রমাগত এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিব-__ 
“আমরা কি আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সক্রিয় 
সহযোগিতা করিয়াছি? যদি সন্দেহ কিছু থাকে, তবে তাহার 
নিরসন কর। অবিলম্বে প্রয়োজন। আমাদের চিন্তা গঠন মূলক 
হওয়া উচিত ।৮ 

তিনি বলেন, «আমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হুইবে। 
তন্তববায়, কৃষক, ব্যবসাঁদার-_সকলকে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কর্তব্য পালন 
করিয়া যাইতে হইবে- সেখানে যেন কোনে! প্রবঞ্চনা, কোনে! 
আলম্ত থাকে না। সকলের কার্ষের উপর দেশের সামগ্রিক কল্যাণ 
নির্ভর করিতেছে ।” 

--এ, পিঃ আই 


১৮ 


৫ ২১১০৯১০০৯০০৯০৯০৯৭০০৯০৯৭৬ 


/ প্রপ্রালমন্ক্রীল্স ভ্ডাহ্ব্প £ 


৮৯১০ ২১০৮৬১০০১০০০০২৯০১ ১০ ০৩৯০৩ 


স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতে 
জনসাধারণের ছাবীই সবাগ্রে গণয 


হান্্রীজ্ভ্ডা লাক্ভেল্প এ্ঞহ্ম _বাভ্বিক্শ 
উঞ্পভম্ক্কে ্িওজ্ড 2হুল্জ্ল্র ০০্ভ্ডাল্্ স্বক্ভুভ্ডা 


|] 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগষ্ট--ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর- 
লাল নেহরু বলেন যে, “স্বাধীন ভারতে জনসাধারণের স্বার্থ ই সর্বাগ্রে 
গণ্য বলিয়৷ বিবেচিত হইবে । জনদাধারণের দুঃখ দুর্দশীর লাঘব 
না হইলে স্বাধীনতার অর্থ হয় না। সঙবর্ষ চলিতেছে এবং ভারতে ও 
সমগ্র বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সডবর্ষের সম্ভীবন। সম্বন্ধে জনরবও রটিতেছে। 
আমাদের সকল প্রকার জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 
জাতির সম্মুখে যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন নিঃশঙ্কচিত্তে এবং 
পুরক্কারের আশ না করিয়া জাতির সেবা করাই প্রত্যেক নাগরিকের 
কর্তব্য। 
তিনি বলেন, “দেশের যুব সমাজের নিকট আমি বিশেষ আবেদন 
জানাইতেছি ; তাহারাই আগামীকালের নেতা, দেশের স্বাধীনতা ও 
গৌরব রক্ষার ভার তাহাদেরই উপর বন্তীইবে |” 
--এ, পি, 
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স্বাধীনতার ঈন্বণসর 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এক বসর পূর্ণ হইল। স্বাধীনতা! লাভের 
এই বর্ষপৃর্তির অনুষ্ঠান কিভাবে প্রতিপালিত হইবে রা্রপতি রাজেন্দ্র 
প্রসাদ এক বিবৃতিতে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন । এই অনুষ্ঠান যে 
দেশব্যাপী আনন্দোৎসবের উপলক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
স্বাধীনত। লাভের পথে যে আঘাত ও বেদনার মধ্য দিয়া আমরা 
আসিয়াছি এবং এখনও যাহার সম্পূর্ণ সমাণ্ডি ঘটে নাই, তাহ। স্মরণ 
করিয়! রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন £₹-_ 


“উত্সবের উপলক্ষ্য হিসাবে ১৫ই আগফ্টের অনুষ্ঠান 
প্রতিপালন অপেক্ষা স্মৃতিবালর হিসাবে উহার 
অনুষ্ঠানই অধিকতর সঙ্গত। স্বাধীনতা লাভের 
জগ্য আমাদিগকে যে ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে 
হইয়াছে, তাহা আজ আমর! স্মরণ করিব এবং 
দেশের ও দেশবাসীর সেবায় আপনাকে উৎসর্গ 
করিবার সঙ্বল্প গ্রহণ করিব।” 


রাষ্ট্রপতির এই বানী অগ্তকার অনুষ্ঠানে আমাদের বিশেষ ভাবে 
স্ররখীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে ভ্রুত স্বাধী- 
নত! পুনরুদ্ধারের জন্য যে পথ অবলম্বন করিতে দেখ গিয়াছে, মহাত্মা 
গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ তাহ! হইতে ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছিল। 
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অহিংসা ও সত্যাগ্রহকে অবলম্বন করিয়া পরাধীনতা হইতে মুক্তি 
লাভ করিবার ষে পথ গান্ধীজী নির্দেশ করিয়াছিলেন পৃথিবীর রাজ- 
নৈতিক ইতিহাসে তাহা! এক অভিনব আদর্শ এবং উত্পীড়িত মানব 
সমাজের সম্ম.থে মুক্তি সাধনার ও মুক্তিলাভের এক অপ্রত্যাশিত 
পদ্ধতি। এই অভিনব আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে ফলেই ভানত- 
বর্ষের স্বাধীনতা লাভ দ্রুততর হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু মহাত্বাজী আমাদিগকে যে আদর্শে এবং কর্ম সাধনার যে 
নীতিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিঠিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আমরা 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। ফলে যে শক্তিকে জাগাইয়া 
মহাত্মাজী সম্পূর্ণভাবে দেশের কল্যান লাধনাতেই নিযুক্ত করিতে 
চাহিয়াছিলেন তাহা আত্মঘাতী সঙ্ঘর্ষে আপনার ক্ষয় ও অপচয় ঘটাই- 
যাছে। ভেদবুদ্ধি প্রাবল্যলাভ করিয়াছে এবং স্বাধীনতা লাভের 
অব্যবহিত পূর্বে ও পরে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এমন ঘটন৷ ঘটিয়াছে 
যাহার আঘাত ও বেদন। আমরা এখনও ভুলিতে পারি নাই। শীঘ্র যে 
পারিব, তাহার সম্ভাবনাও নাই। রাষ্ট্রপতির বানী ম্বাধীনতার বর্ষ- 
পৃতির প্রাককালে এই কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়! দিয়াছে এবং 
যাহাতে অনুরূপ ঘটনার ভবিষ্যৎ সস্তাবন৷ চিরকালের জন্য নিবারিত 
হয়। তৎুসম্মদ্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছে । আজ শুধু বর্ত- 
মানের অনৃষ্ঠান পালন করিলেই আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না 
ভবিষ্যতের দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে উপলদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহা 
পালনের সন্বল্পও গ্রহণ করিতে হইবে। 


স্বাধীনতা লাভের এই ব€সর যে দুই ঘটনার জন্য ভারতবর্ষের ও 
পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহা হুইল ভারতবর্ষের 
খণ্ডন ও মহাত্মা! গান্ধীর জীবনাবসান--এক.ঘটনার প্রতিক্রিয়া হইতে 
অন্য ঘটনার উদ্তব। ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া! দেশ খগুনের প্রস্তাব 
কংগ্রেম স্বীকার করিয়! লইয়াছিল; কিন্তু ইহা হইতে যে হলাহল 
, উঠিবে তাহ! উপলব্ধি করিয়া তাহা পান করিবার জন্য মহাত্মাজী 
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আপনাকে প্রস্তত করিয়াছিলেন। আতুদাতী সঞ্ষর্ষে সমূহ ধ্বংসের 
সম্ভাবনা হইতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিবার চড়ান্ত প্রচেষ্টার 
তিনি আপনাকে আহুতি দিয়াছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে 
ত্আান্সিয়া তাহার মহিমময় চরিত্র উহার স্বাভাবিক মহিমাকে 
ছাড়াইয়াও যে উর্ধে উঠিয়াছে, মানবজাতি তাহা দেখিয়া ধন্য 
হইয়াছে এবং বনু দুঃখ ও ক্ষোভের মধ্যে মহাত্মাজীকে আকস্মিক- 
ভাবে হারাইবার অসহণীয় শোক যন্ত্রণার মধ্যেও তাহার জীবন ও 
চরিত্রের এই লোকাতিত মহিমা আমাদিগকে সান্তনা দিয়াছে। 
আশ্বাস দিয়াছে এবং অবলুপ্ত প্রায় আত্মবিশ্বাস পুনরায় ফিরাইয়। 
আনিয়ানে। যে দেশ ও জাতির সাধনা হইতে মনুষ্যত্বের এত বড় 
বিরাট আদর্শের উদ্তব ঘটিয়াছে, সে দেশ ও জাতি লাময়িকভাবে 


যতই বিব্রত বা বিত্তান্ন হউক না কেন তাহার তবিষ্যৎ অন্ধকার 
শহে। 


রাষ্ট্রপতির বাণী ইহাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দিল। স্বাধীনতা 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল দুঃসাধ্য সমস্যা ভারতবর্ধকে পরিবেষ্টন 
করিয়াছিল আমরা অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে তাহা কাটাইয়া 
উঠিতেছি। ভারতবর্ষ পুনরায় আপনার সন্থিৎ ফিরিয়া পাইয়াছে, 
আত্মস্থ হইতেছে। ইহাঁও আমর] নিঃসংশয়ে আশা করিতে পারি 
ঘেঃ ভারতের জাতীয় জীবনের প্রাতিকূলে যে সকল শক্তি এখনও 
সক্রিয় ভারতের নৈতিক শক্তির প্রভাবে তাহাদের ক্রিয়া শীঘ্রই স্তব্ধ 
হইবে। এই নৈতিক শক্তির উপরে স্থির বিশ্বাসে ফাড়াইয়া নব- 
রাষ্ট্রের জনক মহাত্মাজী আমাদিগকে পুণঃ পুণঃ নিদেশি দিয়াছেন। 
সং্প্রুতি ছাত্র সমাজের নিকট স্বাধীনতা দিবসের বাণী প্রদান করিতে 
গিয়! মহাত্মাজীর একনিষ্ঠ অনুগামী পণ্ডিত জওহরলাল জানাইয়াছেন 
এই নৈতিক ভিত্তি হইতে ভারতরাষ্টু বিচলিত হইবে না। ইহাই 
আমাদের অগ্ভকার সঙ্কল্প হইবে । মহাত্মাজী মানব সমাজকে নৃতন 
পথের সন্ধান দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার নিরশিত আদর্শ ও 


চক 


কর্মনীতিতে স্থির থাকিয়াই ভারতবর্য সে সন্ধান দিতে পারিবে। 


অগ্ভকার অনুষ্ঠানে আমাদের পক্ষে একযোগে অতীতের ন্মৃতি, 
বর্তমানের উপলব্ধি এবং ভবিষ্যৎ গঠনের সন্কল্প গ্রহণের উপলক্ষ্য । 
অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের এই মহাসন্ধথিক্ষণে দীড়াইয়া নব- 
জাগ্রত ভারতবর্ষের প্রতি কতব্য পালনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ 
করিতেছি । ইহার মধ্যে শৈথিল্য নাই, কর্ম বিমুখতা নাই, 
নিষ্ঠাহীনত। নাই ৰা আদর্শভ্রষতা নাই। পরাধীন ভারতবর্ষে 
ব্যক্তিগত ও সমগ্টিগতভাবে.ষে দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যাস্ত ছিল 
আজ তাহা শতগুনে বধিত হইয়াছে । সেই দায়িত্ব গ্রহণে ও পালনে 
ভারতের অন্তরাত্বীর প্রেরণা এবং মহাত্বাজীর আশীরবাদ আমাদের 
সহায় হউক। 

বন্দেমাতরম্‌ !! 
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আমার কথা যদি চলে, তবে বলি, আমাদের রাট্পাল এবং 
প্রধানমন্ত্রী আসিবেন কিষাণদের মধ্যে হইতে । বাল্যকালে পাঠ্য 
পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, কিষাণরাই পৃথিবীরাজ্যের উত্তরাধিকারী । 
যাহার! কৃষিক্ষেত্রে পরিশ্রম করে এবং নিজ হাতে উৎপন্ন ফসল 
হইতে অন্ন করিয়া লয়, এই কথা তাহাদের সম্বন্ধেই খাটে । এরূপ 
উচ্চপদের যোগ্য ছইতে হইলে, নিরক্ষর থাকিলেও কৃষকের সাধারণ 
বুদ্ধি বলিষ্ঠ হওয়া চাই, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রেষ্ঠ সাহসিকতা থাক 
চাই, চারিত্রিক শক্তি অথণ্ড ও নির্দোষ হওয়া চাই এবং স্বাদেশি- 
কতায় তাহাদের সন্দেহের অতীত হওয়া চাই। ধনের প্রকৃত 
উৎপাদক বলিয়া তাহারাই হইল আসল মালিক নল! প্রভু, অথচ 
আমরা তাহাদিগকেই চাকর করিয়া রাখিয়াছি। 


মহাত্মা গান্ধী 


৪ 
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ছেশের উজ্জল ভবিষ্যতের প্রতি 


ত্বাস্তা স্তাপনের প্রয়েজনায়ত। 
এান্দীষ্নভ্ভান্ল ভ্িত্তীন্ল ল্বাত্মিক্কীশী শঞ্পভলন্স্কে 
ললাউঞ্পীলন এ০ত্বস ল্ল্লাক্তা 2লাং্পালাচ্পললী 
হজোভ্তিল্ল শদ্েশ্পে ক্িম্িতিিহ্হিত্ড 
স্বাণনী এ্রদাম্ন হনে 


“আমর। বর্তমানে নানাধিধ জটিল সমস্যার সন্ম,বীন হুইয়াছি। 
আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার সমুহ এই সমস্য! 
মমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। যেসব নীতি সম্বন্ধে, 
জনসাধারণ সরকারের সহিত একমত সেগুলিও কাঁধকরী করিতে 
অনেক বাধাবিদ্প অতিক্রম করিতে হইবে । জনগণ যদি এই সকল 
অসুবিধার বিষয় উপলব্ধি করিয়া সর্বাস্তঃহকরণে সহযোগিতা করেন 
তবেই এই বাধাবিদ্প অতিক্রম করা হজ হয়। 

কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করন 

“গণতন্ত্রের অর্থ ইহ। নহে ষে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল মত 
কাজ করিয়া যাইবে। জনসাধারণের দুঃব-দুর্দশার কথ। স্মরণ 
রাখিতে হইবে । আমাদের দেশের আগ্নতন এত বুহতৎ এবং 
আমাদের জনসংখ্যা এত বেশী এবং জনগণের স্বভাবও এরূপ যে, 
প্রাচীনকালে ন্বৈরশাদ কগণ যেরূপ ভাবে স্বীয় কর্তৃত্ব রক্ষা করিতেন 
আমরাও যদি সেইরূপ যত্বু ও উৎসাহ .লইয়! আমাদের গণতন্ত্রের 
কতৃত্ব রক্ষা না করি তবে উহা! ধ্বংস হইবে। কর্তৃত্ব কাহারও 
হাতে থাকিবেই। সুষ্ঠভাবে এই কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতে হইবে। 


ত্ঙ 


৫ ও্রম্রাম্মমন্্রীল্ল ভ্ভাঙ্্প 


| এল আমন 
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হিংসা ও উচ্ছ,খলতার বিরুদ্ধে 
সবশক্তি লই্য়। ছগুায়মান 
হইতে হইবে 


হাল্ীল্ভ্ডা ছিল্বহল শউস্পলন্ষ্ে ভ্ভান্লভেল্ 
ওপ্রম্বান্ন নুরী স্শ্ডিভ ০ জ্বাল 


"আগামী বসরেই ভাঁরতধর্ষ সাধারণতন্ত্র রাষ্টরপে আত্মপ্রকাশ 
করিবে এবং ভারতের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচিত হইবে। 
যে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই 
সমস্ত জীবন সাধনা করিয়াছেন, ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে 
আমরা তাহারই ভিত্তি স্থাপন করিয়া চলিয়াছি।” 

“কোন অথনৈতিক বা অন্য কোন মীতিই আমরা অনুসরণ 
করি না কেন, দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত না হইলে কোন 
স্থফল পাওয়া যাইবে না। বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কোন ভাগ 
জিনিষের স্গ্ি হইতে পারে না।” | 

“ভারতের সন্তানদের নিকট ভারতবর্ষ আজ কাজ চায়।» 

“মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাগ্ আজ সমব্তার আকাগে 
আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে । অতএব আস্থন, আমরা আমাদেন্স 
আশু কার্ষে মনোনিবেশ করি ।” 
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স্বাধীনতা ছি্বিস 


১৫ই আগস্ট__শ্বাধীনতা দিবস ৷ ভারত ইতিহাসের এক স্মরণীয় 
দিন। আজ হইতে ছুই বদর পূর্বে ভারতবর্ষের রাষট্ক্ষমতা এই দিন- 
টিতেই বুটিশের হাত হইতে ভারতবাদীর হাতে আসিয়া পড়ে । 

বুটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য ভারতবাঁনী দীথ সাধন 
করিয়াছে। সেই সাধনার ইতিহাসে আমরা কংগ্রেসের কর্মনীতির 
ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই-__দেখিতে পাই আবেদন--মিবেদন-__সমা- 
লোচনা-_-অভাব অভিষযৌগ ও বিভিন্ন দাবী কেমন করিয়। মহাত্মাজীর 
নেতৃত্বে ক্রমে সংগ্রাম মুখী গণআন্দোৌলনে পর্যবসিত হয়। বৃটিশ 
শসনের অবসামের জন্য ভারতের বিপ্রবী কম্ণীদের প্রয়াস অ মরা 
দেখিয়াছি ; দেখিয়াছি, বৃটিশ শাসন শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী দলের 
সশন্ত্র আঘাত হানিবার মৃত্যুঞ্জয় সঙ্ল্প ॥ স্বাধীনতার জন্য দেশভক্তদের 
ত্যাগ-তপস্যা, নিরাতন ভোগ আমর দেখিয়াছি কত অমুল্য জীবনের 
বলি দেখিয়াছি । 

কংগ্রেস যেদিন লাহোরে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করে সেদিমটিকে 
আমর! স্মরণ করিয়াছি -সঙ্কলপকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য-__সম্বল্পসিদ্ধির 
পাথেয় সংগ্রহের জন্য । পরাদীন ভারতের স্বাধীনতা সঙ্কল্পের প্রধান 
উদ্দেশ্যই ছিল জাতির অন্তরে পরাধীনতার স্বাল! খরাইয়া দেওয়া । 
ভারতবাসী বিদেশী শাসনের অমর্ধাদাকে যাহাতে মানিয়া না লয়-_ 
ইহার অবসানের জন্য সর্বহুংখ বরণে প্রস্তুত হয় ---তাহাই ছিল পরাধীন 


ক্২৮. 


ভারতের স্বাধীনতা সঙ্কল্লের বড় কথা। মহাত্মাজী এক অভিনব পথে 
জাতির গণশক্তিকে জাগ্রত ও উদ্ভত করিয়া তোলেন। বুটিশ শাসন 
শক্তিকে ক্ষমতা ত্যাগ করিবার সকল স্থযোগ ও স্ুপরামর্শ দান করি- 
ক্লাও যখন তিনি ব্যর্থ হইলেন তখন ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট-__ 
তিশি বুটিশ শক্তিকে নির্দেশ দিলেন “ভারত ছাড়” । “ভারত ছাড়" 
এই দাবী জাতীয় দাবীর আকারে দমগ্র ভারতে শ্মতংস্ফুর্ত আকারে 
দেখা দিল। মিরস্ত ভারতের এই গণ-অভ্যু্থীন পৃথিবীর স্বাধীনতা 
সংগ্রাম ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। একদিকে যুদ্ধ, ভারত- 
ব্যাপী গণ-বিক্ষোভ, নেতাজীর সশস্ত্র মনিপুর অভিযান-_ নৌবিদ্রোহ 
বুটিশ-দিংহকে ভারত ত্যাগের একমাত্র পন্থা গ্রহণে বাধ্য করিল। 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন ভারতরাষ্ু 
গঠিত হইল। কিন্তু ভারত অখণ্ড থাকিতে পারিল না। সাম্প্রদায়ি- 
কতার উগ্র তাগুব ভারত বিভাগের ভিত্তিতে দুই স্বাধীন রাষ্ট পত্তনে 
কেন নেতৃবর্গ সম্মত হইলেন-_তাহার আলোচনা আজ বুথা। বিভা- 
গের বেদনা, বিভাগের দুঃখ যে কত গভীর, তাহা আমর জানি। 
অপয়িহার্য সেই ব্যবস্থাকে কেন মানিতে হইল তাহাও আমর] জানি। 
এই দেশ-বিভাগ হেতু স্বাধীনত! প্রাপ্তির আনন্দ যে সমগ্র জাতি উপ- 
ভোগ করিতে পারে নাঃ পারে নাই__তাহাও কাহারো অজ্ঞাত নহে। 


ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ইহ বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্য। 
স্বাধীনতা আনলে কি বস্ত, তাহা আমাদের জানিতে হইবে। স্বাধী- 


নতা আসলে জাতির রাষ্টনৈতিক অধিকার। আমাদের দেশশাসন 
ও সংরক্ষণের ষোল আন! দায় ও দায়িত্ব আমাদেরই করায়ত্ত। 
আমাদের বাচা মরা__-ভালমন্দ আমাদেরই হাতে । সেই অধিকার 
আমর] কিভাবে প্রয়োগ করি--তাহাঁরই উপর আমাদের জাতির 
ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলির সকলেই এক 
স্তরে থাকে না, এক স্তরে নাই। কোন কোন স্বাধীন জাতি রাষ্ 
সমাজে শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্ে অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় 
উন্নতির শিখরে উঠিয়াছে, কোন কোন স্বাধীন জাতি স্বাধীনতা সত্বেও 


বটি 


দুর্বল ; শিক্ষায়, শিল্পে অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে, শাসনব্যবস্থার 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুন্নত । স্পষ্টতঃই দেখা যায় স্বাধীনতাকে যেমন 
করিয়া জীবনে--জাতি সংগঠনের কাজে লাগানো যায় বা যাইতো। 
__তাঁহা এই সকল দেশে সম্ভব হয় নাই। 

আমরা স্বাধীনতার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলাম । ন্বাধানতা৷ 
প্রারণ্ডির পরে-_জাতি সংগঠনের তথ। স্বাধীনতাকে জাতির জীবনের 
সর্বস্তরে রূপায়িত করিবার যে সুযোগ স্ত্ুবিধা আমাদের আসিয়াছে 
বিগত দুই বগুসরে সেই স্থযোগ আমর! কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি 
কতটা এহগ করিতে পারি নাই--আজ স্বাধীনতা দিবমে অবশ্ৃই 
আমাদের তাঁহা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে । সেই বিচার 
বিশ্লেষণ করিতে বমিলেই আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের কর্তব্য পালিত 
হইবে । 

একটা দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলেই তাহার সর্ব কামনার সিদ্ধি 
ঘটে না; তাহার সকল সমস্যার অবসান ঘটে না। আমাদের দেশের 
রাষ্ট্রনায় কগণ রাষ্্রতরণীখান। প্রশান্ত সলিলে নিধিবাদে বহিয়া যাইতে 
পারিয়াছেন__-তাহা নহে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার 
বিপদগুলিও মাথা চাড়া দিয়া উঠে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 
আমাবের কঠগুল গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সম্প্রদায়িক 
অনেক্য, অপ্পৃশ্যতা-সমস্যা, স্পৃশ্ঠেঅস্পৃশ্টে ভেদ দেশীয় রাষ্ট্র 
গুলির স্বাতন্ত্রবোধ বল বাহ্‌ল্য এই তিনটিই একট স্বাধীন 
রাষ্ট্রের হেতু হইতে যথেষ্ট । দুই বৎসরের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা 
বিরোধী উপরোক্ত তিনটি গুরুতর সমস্তারই পরাপ্ত সমাধান আমরা 
করিতে পারিয়াছি। সাম্প্রদায়িক তাগুব ও তজ্জনিত বাস্ত,হার। 
সমস্তা_ দেশীয় রাষ্গুলির বিপজ্জনক অস্তিত্ব_ভারত রাঁষ্টকে সামান্য 
বিব্রত করে নাই। আজ দেশের অর্থনীতিক জীবন গঠনের-__ দেশের 
ব্যাপক দারিপ্র্য মোচনের গুরুতর কর্তব্য সম্মখে বি্কমান। এই 
সমস্যাও যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষেই বিপজ্জনক । এই সমস্তার 
সমাধানকল্পে রাষ্ট্রের ও জাতির সমগ্র শক্তিকে এই তৃতীয় বগসরে 


৩৩ 


সক্রিয় করিয়া তুলিতে লইবে। স্বাধীনতাকে ভারতের জনগণের 
কল্যাণে রূপান্তরিত করিবার প্রয়োজনই আজ একান্ত হইয়া! উঠি- 
য়াছে। স্বাধীনতার স্থষৌগ ফেমন আমাদের কাম্য-_স্বাধীনতার দায়- 
দা্সিত্ব গ্রঙ্গণের চারিত্রিক নিষ্ঠাও তেমনি কাম্য । 

স্বাধীনতা লাঁভ করিলে আমাদের দুঃখের অবসাঁন হইবে, 
আমাদের ন্ৃধ-ম্বাচ্ছন্দা বৃদ্ধি পাইবে, ইহা জাতি শুনিয়াছিল__ 
আমরাই নিয়ত শুনাইয়া আসিয়াছি। আজ যে কোন দুঃখ 
অভাবের জন্যই জনমাধারণ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হইবে, বণিবে স্বাধীনত। 
পাইলাম তো-ত্রব্যদূল্য আমাদের ক্রয্ন শক্তির উদ্ধে কেন, দারিদ্র্য ও 
বেকার সমস্যা তীব্র কেন? এই ক্ষোভ দূর করিতে হইলে একদিকে 
যেমন আভ্যন্তরীণ 'মবস্থার উন্নতি প্রয়োজন, তেমনি জনগণের 
অত্যাবশ্যক দ্রবাগুলির সহজ প্রাপ্তি ও উৎপাদনের সুব্যবস্থা 
প্রয়োজন। এই বিষয়ে গবণমেন্টের পরিকল্পনা স্ষ্ঠঠ ও নির্দোষ 
হইলেই হইবে না। পরিকল্পনীকে কার্যকরী করিবার আন্তরিকতা, 
শ্রমনিষ্ঠা, কর্মকুশলতা, যোগ্যতা, আদর্শনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন । ইহাঁও 
অতি সত্য, কোন পরিকল্পনা! ঘত উৎকৃষ্ট হউক তাহার সাফল্য 
জনগণের সাগ্রহ সহধোগিতার স্পর্শ ভিন্ন সম্ভব হইতে পারে না। 

কংগ্রেন ভারতের সর্বা্গীন কল্যাণ সাঁধনে সক্ষম জন-প্রতিষ্ঠান। 
স্বাধীনতাকে জাতির জীবনের সর্বস্তরে কার্ধকরী করিয়া তুলিতে 
কংগ্রেস কর্মীর আদর্শনিষ্ঠা। ও উদ্ভমের প্রয়োজন । কংগ্রেস আবার 
আজ জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউক । কোন জীবন্ত প্রতিষ্ঠানকে 
কেবল স্থির হইয়! থাঁকিলেই চলে না। ইহা অতি সত্য, কংগ্রেসের 
সর্বভারতের সম্মানের ও শ্রদ্ধার নেতৃবর্গ আজিও জনগণের শ্রদ্ধা 
লাভ করিতেছেন। ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য তাহাদের 
কর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ ও চরিত্র জনগণের বিশ্বাসেয় বস্তু হইয়! রহিয়াছে । 
কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার ষে, নৃতন নূতন কঞিকুলের আবিভণবের 
দ্বার কংগ্রেস আশানুরূপ শক্তি নঞ্চয় করিতে পারিতেছে না। অথচ 
ভারতের স্বাধীনতাকে ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক 


৩১ 


জমুন্নতির. জন্ত সমাচ কাজে লাগাঁইবার পক্ষে কংগ্রেসের গণ- 
সংযোগেরই উপযোগিতা সর্বাধিক । (সই জন্যই চাই নুতন নহতন 
কর্মীর আবিভ্শব। কং্গ্রসকেই গণ প্রতিষ্ঠান রূপে জক্রিয় হইতে 
হইবে। কংগ্রেপের এই. রূপান্তরেই স্বাধীন ভারতকে মহাত্মাজীর 
অভীষ্ট মহাভারতে পরিণত করিতে পারিবে । স্বাধীনতা দিবসটিতে 
স্বাধীনতার তাতপর্ব-ম্বাধীনতার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বাধীনতা 
পাওয়ার পরে আমর কি করিতে পারিয়াছি, কি করিতে পারি নাই 
তাহাঁরই জন্য সক্রিয় হইবার সন্ধল্প গ্রহণ কবিতে হইবে । 

কোন কোন বামপন্থী দল এই স্বাধীনতা দিবসটির “প্রতিবাদ 
করিবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন দেখিতেছি। এই 
স্বাধীনতাই নাকি ভূয়া স্বাধীনতা । পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন 
জাতির মতই কিন্তু আমরা স্বাধীনত1 পাইয়াছি। আমাদের উপর 
কর্তৃত্ব করিবার জন্য ইংরেজ বড়লাঁট নাই, গবর্ণর নাই, ইংরেজ 
মেনাপতি নাই। আমাদের বৈদেশিক নীতি আমরাই নির্ধারণ 
করিতে সক্ষম । আমাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কর্তৃত্ব আমাদেরই 
হাতে। আমাদের অর্থনীতি আমরা স্থির করি। ব্রহ্ম-ইন্দোনেশিয়া 
আজ ভারতের সাহাধ্যকামী কি এই ভূয়া স্বাধীনতার জন্য? আজ 
বটেন-রাঁশিয়া-যুক্তরাজ্য ভারতকে বদ্ধুরপে পাইতে কামনা করে 
( অবশ্য নিজ নিজ ন্যার্থেবই জন্টা) সে কি ভারতের স্বাধীনত। 
অবাস্তব বলিয়া? স্বাধীনতা পাওয়া সত্বেও স্বাধীনত। সমগ্র জাতির 
জীবনে এখনও সক্রিয় হইয় উঠে নাই, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু 
সে তো স্বাধীনতার দোব নয়। তাহা অন্য নান! কারণ খটিতে 
পারে, তাহা স্বতন্ত্র কথা। যাহারা ভূয়া স্বাধীনতা প্রমাণ করিয়াই 
কর্তব্য পালন করিতে চাঁহেন, তীহাদের নিজ নিজ জীবনে, নিজেদের 
দল গঠনে, নিজেদের কোন রাঁঞনৈতিক আদর্শ থাকিলে, তাহ! 
জীবনে কতটুকু সফল করিতে পারিয়াছেন? তাহাদের অযোগ্যত। 
অক্ষমতা এবং জান] অজানা অন্ুবিধার জন্য ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়। 
কি তাহাদের জীবনই ভূয়া হুইয়৷ গিয়াছে? তাহাদেরও জীবন 
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আছে, জীবনের স্থযোগ তাহাদেরও আছে, তাহার সম্যক সদ্যবহার 
তাহারা করিতে পারেন নাই বলিয়া তীহাদের জীবনটাই ঝুটা বল! 
চলিবেকি? একটু স্থির হইয়া একটু নুতন কিছু বলিবার জন্য 
দলীয় অতি ব্যগ্রতা ত্যাগ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি-__ভারতের 
রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা! বাস্তব সত্য। সেই স্বাধীনতার স্থযোগ 
যাহাতে সমগ্র জাতি লাভ করিতে পারে, স্বাধীনতাকে জাতি 
সংগঠনের কাজে লাগানো! যাইতে পারে, স্বাধীনতা দিবসে তাহারই 
অন্য নূতন প্রেরণা লাভ করিতে হইবে। 


6১৮৯৯৭৮ টিটি? 


৫ স্ুঞাতুলল € 


€ ০১,১০৯ € 


ছিতীয় বাধিকী 


পুথিবীর আধুনিক ইতিহাসের বিচারে ভারতবর্ষ কমিঠতম 
স্বাধীন দেশ, যদিও অন্যান্য বদিক বিবেচনা করিলে সে রৃহতুমের 
পায়ে পড়ে । ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ বুটিশ শাসন 
হইতে পূর্ণ মুক্তি পাইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অজন করিয়াছে । 
অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের ছুই বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ তৃতীয়-বর্ষে 
পদার্পণ করিল। বাধিক হিসাবে ইহ' দ্বিতীয় উত্সন-_যখন অন্যান্য 
দেশ বনু যুগ পূর্বে শত বাঁধিকী উৎসব পিছনে ফেলিয়া অনেক দূর 
অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পাঠান, মোগল ও বৃটিশ যুগের পর 
ভারতবর্ষ যে নুতন স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, উহার সাম্যক রূপ 
এখনও আমাদের সামনে উদঘাটিত হয় নাই। প্রায় দুইশত বতসরের 
বৃটিশ রাজত্বের পর সেই রূপ মাত্র দুই বুসরের মধ্যে উপলব্ধি করা 
সহজ নহে, 'এবং বোধ হয় সম্ভবও নহে। কারণ বর্তমান যুগে 
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স্বাধীনতার ন্বরূপ বদলাইছে, কেবলমাত্র উচ্ছাসময় জাতীয়তা 
ভাবাবেগ এবং বিশুদ্ধ ভৌগলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ই যে যথেষ্ট 
নহে, এই চেতন। জনসাধারণের চিত্তে ব্যাপকরূপে দেখা দিতেছে । 
রর্তমানে স্বাধীনতার সঙ্গে একটা বৈপ্লবিক আদর্শ জড়াইয়৷ পড়িয়াছে। 
অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্রজীবনে এতদিন ধরিয়া পুরাতন যাহা কিছু ছিল, 
উহার সমন্তেরই আমুল পরিবর্তন সচেতন জনসমাজ প্রত্যাশ। 
করিতেছে । বুটিশ রাজত্বের অবসান এবং ভারতীয় জনগণের হাতে 
পূর্ণ ক্ষমতা আসার পর দেশের চেহারা একরাত্রির মধ্যে বদলাইয়া 
যাইবে, এমন একটা অস্পষ্ট ধারণ! ও স্বপ্প জনমাধারণের মন আচ্ছন্ন 
করিয়াছিল, কিন্তু বিগত দুই বসরে দেখা গেল যে জনদাধারণের 
প্রাত্যহিক জীবনধাত্রায় এবং সমাজের সমগ্রিগত বিকাঁশধারায় নূতন 
কিছু পরিবর্তন ঘটে নাই, বরং দুঃখ কষ্ট, অভাব ও দারিদ্র্য বুটিশ 
আমলের তুলনায়ও বনুদিক দিয়া বাড়িয়া গিয়াছে । অথচ যে অর্থে 
বুটেন স্বাধীন, আমেরিকা স্বাধীন আমাদের স্বাধীনতা তার চেয়ে 
কোন দিক দিয়া ন্যুন নহে। কিন্তু জাতির সমষ্টিগত জীবনের সম্পদে 
এবং পাধিব শক্তি আহরণে আমরা বৃহৎ বাষ্গুলির তুলনায় অনেক 
দুর পিছনে পড়িয়া আছি। এই সম্পদ ও শক্তি মাত্র দুই বগসরের 
মধ্যে গড়িয়া ওঠ! সম্ভব নহে, তেমন কল্পনা করাও মুখতা মাত্র। তবু 
আমর] বোধ হয় এই ধরণের একটা কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলীম-__- 
যে প্রত্যাশ। রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। 

কিন্তু জনগণকে অপেক্ষা করিতে হইবে, ধের্য ধরিতে হইবে। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পরাধীনতার পর মাত্র দুই বগুসরের 
মধ্যে স্বর্গ রাজ্যের রচনা হইতে পারে না, “রামরাজত্ব” দেখা দিতে 
পারে না। অতীতের যে দৈন্য, যে ত্রুটি, যে দুর্বলতার জন্য আমরা 
বুগ-যুগান্তর ধরিয়া অভিশপ্ত জীবনযাপন করিয়াছি, সেই সমস্ত ক্রি 
ও গ্লানি দূর করিবার জন্য নৃতন জীবনদর্শনের প্রয়োজন আছে। 
কেবল কংগ্রেসকে এবং গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি করিলেই আমাদের 
চরিত্রের দুর্বলতার অবসান হইবে না। এ কথা মনে রাখা দরকার 
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যে জাতি যতটা উন্নত তার গভর্ণমেণ্ট তাঁর চেয়ে বেশী উন্নাতশীল 
হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেন্টই সেই দেশের 
শক্তিশালী সামাজিক উপাদানগুলির প্রতিনিধি মাত্র। স্থতরাং 
কংগ্রেস কিম্বা কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট আমাদের জাতীয় জীবনেরই 
অভিব্যক্তি মাত্র । 

বনু দুঃখ, বহু দৈন্য এবং বহু লাঞ্ছনা সন্বেও গত দুই বসরে 


ভারতবর্ষ একট! নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, একদিকে যেমন 
ভারতবর্ষের পাকিস্থানী অংশ থণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, অন)দিকে 


তেমনই ধীরে ধীরে একটি এক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট গড়িয়া উঠিতেছে। 
স্বাতন্ত্যবিলাসী প্রদেশগুলি কেন্দ্রের দিকে এবং কুত্রিম স্বাধীনতার 
দাবীদার দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতভূমির দিকে ধাবমান হইতেছে, 
কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন একটি ন তন ভারতবর্ষ অথণ্ড রূপ লইয়া দেখ! 
দিতেছে-_যে রূপের সন্ধান জার ইতিহাসে পাওয়া কঠিন। 
নিঃসন্দেহে ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল জাতীয় কংগ্রেস এবং 
কংগ্রেসের পতাকাতলে বাঙ্গালী, বিহারী, মারাঠী, পাণ্তাবী গরভৃতি 
ছত্রিশ জাতি যেমন একতাবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিয়াছে, তেমনই 
হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী এবং গুজরাট হইতে ব্রহ্ম সীমান্ত পথস্ত 
কোটি কোটি নরনারী হাতে হাত দিয়া ম্বাধানতার শপথ গ্রাহণ 
করিয়াছে । নিরক্ষর গ্রামবাসী ও চাষী পধস্ত যে চেতন? কংগ্রেসের 
দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়াছে, তাহা 
যেমন আমাদের নৃতনতর জাতীয় জীবণের এক পরম বিস্ময় । তেমনই 
এই বিস্ময়ের গৌরব যদি কোন একক বাক্তি দাবী করিতে পারেন, 
তবে, তিনি হইতেছেন জাতির জনক স্বয়ং মহাত্মা গান্সী। কোন 


দেশের বাষ্ট্রজীবনে এতবড় মানুষ বর্তমান শতাব্দীতে আর আবিভূতি 
হয়নাই। আজিকার স্বাধীনত। দিবস্রে উত্সবে আমর] সর্বাগ্রে 


সেই লোকোত্তর মহামানবকে যেমন শ্রদ্ধানতচিত্রে স্মরণ করিব, 
তেমনই কংগ্রেসী প্রধানগণের সঙ্গে অগণিত শহীদের স্মৃতির 
উদ্দেশ্যেও প্রণাম জানাইব। আর এই প্রার্থনা করিব যেন ন্তন 
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ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় মধাদায়, মনুষ্যত্বের অধিকারে এবং মুক জনসাধারণের 
নৃতন যুক্তির আনন্দে গৌরবান্বিত হইতে পারে। ল্াধীন ভারতবর্ষ 
আস্তজাতিক জগতে সৌভ্রাত্র ও প্রেম, অহিংপা ও শান্তির 
পতাকাবাহী হইবে শোষণ, বঞ্চনা ও যুদ্ধকে পরিহার করিয়া 
ভারতবর্ষের ব্াষ্ীয় স্বাধীনতা যেন নিখিল মানবের সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির নূতন ইতিহান রচন। করিতে পারে । আম্মন, এই প্রতিজ্ঞা 
ও এই সন্কল্প আমরা আজ গ্রহণ করি। জয়হিন্দ! 


স্রালী ... 


লী. 1 
০০১০১০০৯০৯০ 


আমার মত এই যে ভারতবর্ষের বুকের উপর ধত কিছু ছুঃখ আজ 
অভ্রভেদী ভূরে দাড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। 
জাতিভেদ, ধর্ম বিরোধ, কর্মজড়তা, আধিক দৌবল্য-_সমস্তই 
অপকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে । 
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ল্লাউ্রস্ভ্িল্ল ০্বভ্ডাল্প ভাহ্বণ 
ওপ্রম্বাম্ম অভ্র্রীন্ল ভ্ভাহ্ণ্দ 
আম্বম্দ ল্রাজান্ল সভ্ভিক্ষা 
€দত্বিক ল্বস্লাহমভীক্* 
স্ুাত্ওলল 

স্বাশ্রীন্মত্তা* 
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ল্রালী শ্রীৌঅরবিন্দ 


অনেক গ্রচৈষ্টাতেও মংগ্রহ কর। সম্ভব হয়নি 


৩৭ 


1-সউ্লাভিল 


ললকউ্সভ্ভিলি ? 
৫ ০ন্বভ্ভাল্ল ভ্ভান্ব্পী € 


৫৫১৮১০০১০০০ ০১৮২০৯০৬৫ 


রাষ্ট্রের সাহায্যকল্সে সবশক্তি 
নিয়েগের আহ্বান 


ভারতের স্বাধীনতা লাভের তৃতীয় বার্বিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জাতির উদ্দেশে বলেন, “রাষ্ট্র যাহাতে সুষ্ঠ,ভাঁবে 
তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, সেজন্য জাতিকে তাহার 
সমস্ত সম্পদ ও ইচ্ছাশক্তি লইয়! রাষ্ট্রের সহায়তা করিতে হইবে ।” 

তিগি বলেন, “কেবল মাত্র ন্যায়ের পথে অবিচল থাকিয়া এবং 
যে কোন বিষয়ের নৈতিক দিকের প্রতি সত্য দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের 
জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে। আমাদের দেশবাসী মহান 
সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, তাহাদের মধ্যে প্রভূত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
শক্তি বিগ্মান। তাহারা আভ্যন্তরীণ রিপুকে জয় করিয়া গৌরব- 
ময় ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। 

তিনি আরও বলেন, “যে দেশ নিজের থাঘ্ের সংস্থান নিজে 
করিতে না পারে, সেই দেশ জগত সভায় শ্রে আসন লাভের 
আকাঙ্খা করিতে পারে না ।” 


৩৮ 


€ ওরঞ্্াম্মভ্জ্রীল্র ভ্ভাহ্বন্প 


“১০০১০০২১৮০০ ৯০০ শি 


চিপ | 


স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক 
নবরনারীকে ছাহিত্ব পালন 
করিতে অনুরোধ 


নয়াদিলী, ১৫ই আগঞ্ট-_-স্বাধীনতা ' অর্জনের তৃতীয় বাষিক 
উৎসব উপলক্ষে অগ্ভ ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন কালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহকু বলেন, “যদি 
আমৰা আমাদের মন হইতে ভয় ও দুর্বলতা দুর করিতে পারি, তাহ! 
হইলে ভিতয়ের ও বাহিরের কোনও বিপদেই আমাদিগকে অভিভূত 
হইতে হইবে ন11” 

তিনি বলেন," দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর 
প্রথম কর্তব্য । কিন্তু তাহ! হইলেও এমন অনেকে আছেন, যাহারা 
স্বাধীনতার মুলোচ্ছেদ করিতে বাত্র। ইহা অন্তত ও জাতীক্সতা- 
বিরোধী মনোভাব |, 

তিনি আরও বলেন, “অতীতে দেশ বহু পপীক্ষার সম্মুখীন 
হইয়াছে । জনসাধারণের শক্তি এবং নীতিতে অটল বিশ্বীস বলেই 
সে সকল পরীক্ষায় দেশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি আশা করি, 
ভবিষ্যতে দেশ সেইভাবে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে।” 


--ইউ, পিঃ আই। 


৩০১০০১০৮১০৩, ৪১০০১০৩১০ 
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স্বাধীনতা ছিব 


“সেদিন প্রভাতে নূতন তপন 
নূতন জীবন করিবে বপন 
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন 
আসিবে সেদিন আসিবে !” 

যে বহু আকাঙ্খিত দিনটিকে লক্ষ্য করিয়া! তাহার নিশ্চিত 
আগমন সম্তাবন! সম্বন্ধে কবি এই আশা ও আশ্বামের বাণী শুনাইয়া- 
ছিলেন, যাহার শুভাগমন সম্ভাবনাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য 
কবি তীহার কল্পবীণায় এই সম্বর্ধনা সঙ্গীত ধ্বনিয়া তুলিয়াছিলেন, 
সেই চিরবাঞ্ছিত দিন সত্য সত্যই আসিল এবং আসিল পরাধীন 
জাতির জীবন নিশার আধার নিকষে নুতন জীবন উষার কনকরশ্মি 
বিকীরণ করিয়া বনে বনে নিদ্রিত বিহঙ্গনীড় নব জাগরণের আনন্দ 
কাকলী জাগাইয়া দিয়া সোনার জীয়ন কাঠির স্পর্শে স্ুযুগ্ত নরমারীর 
তন্দীঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া, কবির জীবন-স্বপ্রের চরম সার্থকতা সম্পাদন 
করিয়া, লক্ষ কোটি অন্তরের অব্যক্ত ব্যাকুল বাসনার পরিপূর্ণ 
চরিতার্থ বহন করিয়া । সে দিন একদ1 আসিয়াছে এবং কালচক্রের 
আবর্তনবেগের বিঘুণিত হুইয়' বর্ষ পঞ্জির পৃষ্ঠায় বারবার সে মাসিবে। 
সম্ভোথিত ভারতবাসী। আজিকার এই প্রভাত আলোকে প্রথম 
নয়ন মেলিয়! বুঝিতে পারিতেছি নাকি যে বরণীয় এবং স্মরণীয় সে 
দিনটি আজ আবার ভারতের শ্রাবণ আকাশে সমাগত। তাহারই 
'অভিনন্দনের জন্য দিকে দিকে বাজি! উঠিয়াছে কোটি কণ্ে সহ্্ষ 


উলুধবনি, শঙে শখে উদাত্ত মঙগলগান, প্রভাতফেরী দলের মিলিত 
কে সানন্দ সম্বর্ধনা! সঙ্গীত। অশোকচক্রলাঞ্থিত জাতীয় পতাকার 


আন্দোলন শব্দে শুনিতে পাও নাকি, নবজাত জাতির প্রঙছন্দ 
হৃতস্পন্দন ; কুচকওয়াজরত সেনাদলের পদক্ষেপের এঁক্যতান ধ্বনিতে 
শুনিতে পাও নাকি জাতীয় এঁক্োর স্থগস্ভীর খকমন্ত্র! দেখিতে 


পাও নাকি, ভারতের গৌরবময় অতীত এঁতিহা অশোকচক্রের 
পরিধি প্রান্তে দড়াইয়। সশ্রদ্ধ স্নেহে অপর প্রীন্তপ্ম ভারতের বিপুল 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কর ধারণ করিয়াছে। আর বতমান বিশ্ব 
বিকাল ধারার পবিত্র সঙ্গম তীর্থে দশাড়াইয়। সুমহান সমন্বয় লীল! ! 

কবির কল্প-জগতের সেদিন, জনসাধারণের জীবন স্বপ্পের সেদিন 
আসিয়াছে । কিন্তু অবিমিশ্র আর্শীবাদরূপে নয়; সে আপিয়াছে, 
বহু শতাব্দীব্যা্দী পরাধীনতার অনিবার্য অভিশাপ বহন করিয়া, 
মুমুক্ষ জাতির অনুপেক্ষণীয় দাবীর সন্মুথে দীড়াইতে না পারিয়া 
বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী ভারতীয় উপকূল ত্যাগ করিল, কিন্তু 
বিদায়োম্মুখ শীসকশক্তি যাইবার পূর্বে অথণ্ড ভারতের অঙ্গে যে 
নিদারুণ অন্ত্রাঘাত হানিয়! গেল-_-তভজ্ভনিত শোণিতআাবে পঞ্চনদ 
রঞ্জিত করিয়া পন্মা-মেঘনা-্রহ্মপুত্রের সলিল রাশি রক্তান্ত করিল। 
তাহার পর শুরু হইল, লক্ষ লক্ষ আশাহীন ও আশ্রয়হীন নরনার্ীর 
নিকুদেশ শোভাযাত্রা; সে যাত্রার আজও বিরাম নাইঃ বিরতি 
নাই ; কে বলিবে অন্তহীন এই শোভাযাত্রার সমান্তি করে এবং 
কোনখাঁনে ! অথচ জাতিয় মুক্তি ইহারাঁও সমস্ত অন্তর দিয়। কাঁমনা 
করিয়াছিল, জাতির মুক্তি সাধনার ইহাদেরও তংশ অবদান ছিল। 
সে স্বাধীনত। আদিল এবং আজ পনেরই আগস্ট তাহারই স্মরণীয় 
দিন ; শিয়ালদহ ফেশনের প্লাটফর্মে পড়িয়া যাহারা যাঁধাবর জীবন 
ধাপন করিতেছে, নগরীর মহোৎসব তাহারা কি দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ 
করিবে| আঁশ্রয় শিবিরে যাহারা সাময়িক আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, 
জাতীয় উত্স তীহারা কি ভাবে পাঁলন করিবে আঁজিকার উৎসবের 
আলোকৌজ্ৰল অঙ্গণে বিষাদ বদি বেদনার বেহাগ মিশ্রণে করুণ ও 


৪১ 


বিধুর হইয়া উঠে_-তথাঁপি আলোছাঁয়ায় ধূনর এই দিনটিকে পরম 
সমাদরের সহিত আমরা বরণ করিয়া! লইবই | জাতীয় জীবন মস্থনে 
যদি গরল এবং অত উভয়ই উত্থিত হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে একটিকে 
ধরণ করিয়া অপরটি বর্জন করিলে চলিবে না; উৎসব আমাদের 
জীবনে যতখানি সত্য, বানের বাস্তবতা তাহা অপেক্ষা কোন 
অংশেই নান নয় এবং উভয়ের সমবায়ে যে জীবন-_-তাহাই আমাদের 
জাতীয় সত্তার বর্তমান স্বরূপ। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সে স্বরূপ 
কেবলমাত্র বর্তমানের, চিরদিনের নয় এবং স্বাধীনতার স্পর্শমণি যে 
জাতির করায়ত্ত, বর্তমানের কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রকে ভবিষ্যতের 
কুম্্মান্তীর্ণ কাননে রূপান্তরিত করা তাহার সাধ্যতীত নয়; তাহা 
শুধু সাধন ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র। যে দুর্জয় সাহস ও 
দুনিবাঁর শক্তি পর-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আমাদের 
প্রেরণ দিয়াছিল, আজ স্বাধীনতা দিবসের দাক্ষিণ্যের নিকট হইতে 
তাহাই আমাদিগকে আবার যাঁচংঞা করিয়! লইতে হইবে এবং যাচিত 
সেই আশীর্বাদ যুগলই হইবে আমাদের বতমান জীবন সংগ্রামের 
সহায় ও ভবিষ্যৎ জীবন পথের সম্বল। স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত 
হইয়াছে । অজিত স্বাধীনত! জাতির জীবনে সত্য হোক, সার্থক 
হোক, কল্যাণপ্রসু হোক ! বন্দে মাতরম্‌! 


7১,১০৯ শি 
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& ১৩১,১০০ 


পনেরই আগঙ্ 


বৈদেশিক শাসন অবসানের পর তিন বসর অতীত হইল। 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতীয় ইতিহাসের চির-ম্মরণীয় দিন। 
যে কোন জাতির মুক্তিদিবল তাঁহীর নিকট চির-রমণীয় এবং চির- 
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বরণীয়। যে সকল নরনারীর সুদীর্ধকালের সাধনা, সংগ্রাম ও আত্ম- 
ত্যাগের ফলে ভারতের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন সফল হইয়াছে, 


আজ ছোট-বড়, জ্ঞাত্ত-অজ্ঞাত সেই সকল সেবক ও নায়কের উদ্দেশ্যে 
আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি, আর সেই সঙ্গে অভিবাদন 
জানাই আমাদের জাতীয় পতাকার প্রতি, যাহা আমাদের 'আশা ও 
আদর্শ চিরকাল উর্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে, এই সুমহান জাতির স্বাধীনত' 
সংগ্রামে যাহা আমাদের সাহস ও শক্তি অক্ষুন্ন রাখিয্রাছে। যাহারা 
দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, তাহারা অন্তিম মুহুত পর্যন্ত 
জাতীয় পতাক! উভ্ডীন রাখিয়া অপরের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। 
ভারতের জাতীয় পত্তাকায় লেখা রহিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রা- 
মের উত্থান-পতনের বিপদ ও বিপর্যয়ের ইতিহাস এবং সবশেষে ছয়- 
লাভের জ্বলন্ত কাহিনী । প্রত্যেক দেশেই তাহার জাতীয় উৎ্পব প্রতি- 
বর আনন্দ, আঁড়ম্বর ও সমারোহ সহকারে পালিত হইয়া থাকে । 
আমাদের দেশেও গত তিন বতসর ইহা যখোচিত গাস্তীর্য ও আনন্দ 
সহকাবেই পালিত হইয়। আসিয়াছে । কিন্তু অবস্থা বিপাঁকে 
ভারতবর্ষে এখন এমন কতকগুলি আকশ্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছুঃখ- 
দুর্যোগে মানুষের দৈনন্দিন জীবন আলোড়িত হইতেছে যে, উৎসবের 
সময় আদিলেও মনে আনন্দের প্রেরণা আসে না; হষৌল্লাসের 
সময়েও মানবচিত্ত কেমন একটা বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়ে। 
স্বাধীনতা লাভের পরে তিন বসর অতীত হইয়াছে, প্রথম ব€সরের 
ব্যাপক উন্নতি পরিকল্পন] দ্বিতীয় বংসরে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। 
দ্বিতীয় বুসরে খাছ স্বাবলম্বনের সম্কল্প তৃতীয় বৎসরে দুভিক্ষের আসন্ন 


ছাঁয়ায় ্লান হইয়া গিয়াছে । অসহায়, ক্ষুধাত নরনারী আমাদেরই 
চারিদিক ঘিরিয়া নিবেদন করিতেছে তাহাদের কাতর মিনতি। 


সর্বস্বান্ত, মান-প্রাণভীত লক্ষ লক্ষ উদ্বান্ত চাহিতেছে আশা, আশ্রয় ও 
জীবিকার আশ্বীস। বিরাট সমস্যার বিশাল তরঙ্গাঘথাতে মামাজিক 


ও পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত । কোথায় খাছ, কোথায় 
জীবিকার্জনের পথ? চারিদিকে উচ্ছঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে 


আবার দেখ! দিয়াছে কোরিয়া হইতে বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক । খাছ ও 
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বন্ত্র সমস্যার সমাধান না হইলে, সাধারণ মানুষের নিকট স্বাধীনতা 
অর্থহীন। ১৯৪৭ জালের ১৫ই- আগস্ট হইতে ১৯৫০ সালের 
১৫ই আগস্ট পরধস্ত ভারতীয় নরনারী স্বাধীনতার এই 
প্রাথমিক বরূপ বাস্তবে পরিণত দেখিবার জন্য সাগ্রহে 


প্রতীক্ষা করিয়৷ আসিতেছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে,_যে 
দিন যায় সেই দিনই সুদিন, আর যে দিন আসে সেই দিনই দুর্দিন ! 
এমন সময় কেহ যদি আসিয়! ডাক দেয়,-_-ওঠে। জাগো, আজ ১৫ই 
আগস্ট, জাতীয় মহোতসবের দিন, তাহা হইলে তাহাতে জাগিয়? 
উঠিতে হয় বটে, কিন্তু মনে তো উৎসাহ না দিয়া গাস্তীর্ষপূর্ণ অনুষ্ঠান 
পালনের জন্যই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন! পনেরই আগঞ্ট 
আনন্দ উত্সবের দিনও বটে, আত্মান্ুসন্ধানের দিনও বটে। এই 
দিনের গাস্তীর্বপূর্ণ পরিবেশে বার বার একটি প্রশ্নই মনে জাগিতেছে, 
আমরা কোথায় চলিয়াছি-? জাতির জনক হিসাবে আমরা যাহার 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, আজও করিতেছি, তিনি ভারতবাসীর 
জন্য যাহ করিতে চাহিয়াছিলেন আমর] কি তাহ] পালন করিতেছি ? 
মহাত্ব। গান্ধী দরিদ্র ভারতের কথা মনে করিয়া! আজীবন দীনতম 
ব্যক্তির প্রতীকরপে নিজে কটিবাস ধারণ করিয়া জীবন 
কাটাইয়াছেন, এশ্বর্ষ, আড়ম্বর, বিলাস, সমারোহ দুরে রাখিয়া 
তিনি সেই বেশেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। 
জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষার জন্য তিনি রেলের 
তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ বাছিয়৷ লইয়াছিলেন। বাস্তবের ভিক্ডিতেই 
মহাআ্সা গান্ধী ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। 
কিন্ত্ত আজ মনে হইতেছে বাস্তবের ভিত্তিভূমি উপেক্ষা করিয়া আমরা 
আদর্শবাদকে উৎকট করিয়া তুলিতেছি। নির&, বুভুক্ষু নরনারীর 
প্রতি.জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন অপেক্ষা আস্তজতিকতার মোহে 
অধিক প্রলুব্ধ হইতেছি। মহাত্মা গান্ধীর আচরণ ভুলিয়া কথায় 
কথায় তাহার আদর্শবাদের অতিশয়োক্তি পাল্শামেণ্টে বড়ই 
বেমানান এবং বেস্ুরো বাজিতেছে। নিরঞ্জ মরনারীর অন্ন. ছাড়! 
আর কিসের রাজনীতি ? একটি মাত্র সমস্তা সমাধানের অক্ষমতায়, 


বে আর সব পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইতেছে তাহা! দেখিধায় 
মতো, বুঝিবা'র মতো মস্তিক্ষের কি সত্যই অভাব ঘটিল ? 


পনেরই আগস্ট দেশ স্বরাজ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত 
স্বাধীনত লাভের হয়তো এখনো! অনেক বাঁকী। স্বাধীনতায় দেশের 
শাঁসক ও শাসিতের উভয়েরই সে কর্তব্য আছে, আমাদের অনেকেই 
তাহা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। যাহারা শামকগণের সমালোচনায় 
পঞ্চমুখ, তাহারা তাহাদের মিজ কতবব্য পালনে উদাপীন। 
সরকারকে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য দায়ী করা হইয়া থাকে; 
কিন্তু জনসাধারণের কত ও দায়িত্ব পালনের হিসাব কেহ দিতে 
প্রস্তুত নহেন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ভাগ্য ও ভাগ্য 
দেবতাগণ এক পাপচক্রে আবতিত হইতেছে । তথাপি এই অন্বস্তি- 
কর অবস্থার মধ্যে হয়তো একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, জগতের কোন 
দেশই স্বাধীনতা লাভের পরবর্তাঁ অল্প কয়েক বগুসরের মধ্যে আত্ম- 
সম্যার সমাধানে সমর্থ হয় নাই। প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা 
লাভের পরে কিছুকাল নানা বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছঙ্খলায় কাঁটিয়াছে। 
জাতির জয়ঘাত্রার পথে তিন বশুসর খুব বেশী সময় নহে। সম্মুথে 
যে ন্তুদীর্থ কাল ও স্থুবিস্তুত পথ প্রসারিত রহিয়াছে, অতীতের 
দুঃখ গ্লানি, বিস্মৃত হইয়া আমরা যদি তাহাকে বর্ণ গৌরবে দীপ্ত 
করিয়া তুলিতে পারি, ব্যক্তিগত কতবব্য ও জাতিগত দায়িত্ব সম্পর্কে 
সম্যক লচেতন থাঁকিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইতে পারি, 
তাহা হইলেই জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি ও সার্থকতা আসিবে । ১৫ই 
আগস্টের স্মৃতি উত্মব ভারতবালীর জীবনে সেই ৰাণীঁই বহুন করিয়া 
আনিয়াছে। কেকি করিয়াঞ্থে না করিয়াছে, তাহার আলোচন। 
অপেক্ষা কে কি করিয়াছি ও করিতেছি, তাহাই যেন 
আমাদের জীবনে প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া! উঠে। আমাদের 
সমন্যাগুলি গুরুত্বপূর্ণ, বর্তমান ও ভবিম্যুৎ বহু কণ্টকাস্তীর্ণ, সন্দেহ 
নাই, তথাপি তেত্রিশ কোটি নরনারীর সম্মিলিত শক্তি যেখানে 
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সংঘবদ্ধ, সেখানে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বাধা__বিপদই 
আমরা নিজ শক্তিবলে উত্তীর্ণ, হইতে পারিব। দুঃখ-দুর্দশার 


অন্ধকার হইতেই শক্তি ও সম্বদ্ধির আলো! উৎসারিত হইবে? 
জয়হিন্দ,! বন্দেমাতরম্‌ ! 


৫.১.৯৯৯এ০ ৮১, 


অন্য লোঁকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ, ক্ষেত, বন, 
পর্বত,নদী বলিয়! জানে ;আমি স্বদেশকে মা বলিয়৷ জানি, ভক্তি করি, 
পূজা করি। মা"র বুকের উপর বঙ্গিয়৷ যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে 
উদ্যত হয়, তাহ! হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার 
করিতে বসে, শ্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার 
করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার 
করিবার বল আমার কাছে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি ব1 
বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ভীনের বল। ক্ষান্র- 
তেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্ধতৈজও আছে। সেই তেজ ভ্ঞানের 

উপর প্রতিষিত। 
| শ্রীঅরবিদ্দ 


৪৬ 





১০১৮৭) 


নলাউ্রস্পভিন্ল ০ম্বভ্ভাল্প ভ্ঞাহ্বন্প 
ও-্বা্ন সন্ত্রীন্ল ভ্ভাহ্ৰঞ্ 
আন্বল্ক াজান্ল ভিত্রক্কা। 
€শ্িহ্ক লবস্রক্মভ্ভী্* 
লুলাভওলল 

হষান্্রীন্নভ্ভাঞ 


ল্বালী চিত্তরঞ্জন দাস 


অনেক প্রচেষ্টীতেও সংগ্রহ কন্ধ! সম্ভব হয়নি । 


৪৭ 


০১০৩১,০১০৯০০৫১৭৩০০১০০০০০৩ 


6 লাভা শ্ডিল্ 
% ০ভ্ভাল্ ভ্ভাহ্বঞ্ণ ৃ 


€.১১৮৯০৯০৬ ৪১০৪১৩০১০৬১, 


নরনারী বিবিশেষে ভারত মাতার 
প্রত্যেক ঈম্ভতানকে কত 
সম্পাছনের আহ্বান 


নয়াদিল্লী, ১৪ই আগস্ট :_-্রান্রীপতি রাজেন্দ্র প্রদাদ সআাধীনতা 
দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে নিম্মোক্ত বাণী প্রচার করিয়াছেন £ 

“অপরের স্থস্ট উত্তেজনা-পূর্ণ পরিস্থিতির অধিকতর অবনতিকর 
সর্ব প্রযত্বে এড়াইয়া যাইবার জন্য আমরা আমাদের খোধিত চিরন্তন 
লক্ষ্য ও নীতির অন্ুবন্তী হইয়া যথাসাধ্য ফত্পর আছি, কিন্তু অবস্থার 
যদি চরম অবনতি ঘটে তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার অনুমাতও 
সন্দেহ নাই যে, ভারতমাতা। তাহার সন্তানের নিকট হইতে যে কতব্য 


সম্পাদন প্রত্যাশা করেন, নরনারী নিবিশেষে ভারতের সন্তান সে 
কর্তব্য সম্পাদন করিবে ।” 


ইউ, পি, 


৪০৮ 


ও্রম্মালমন্্রীল্প ভ্ডাম্ৰণ্প 


1 অশপান্রী ান্দন | 
০২১০৭১০৩১৮১ *১০৩৫০০১০৩, 


ভারত-পাকিস্তান সম্পকে র 
আবনতিতে দ্বঃখ প্রকাশ £ 
ভারতের হযুদ্ধ পরিহারের 

অর্শ বিশ্লেষণ 


দিল্লী, ১৫ই আগস্ট, _ভারতের স্বাধীনতার চতুর্থ বাধিকী 
উত্যাপন উপলক্ষে, দিল্লীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালকেল্লার প্রাকার 
টুড়ায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
করিয়৷ দেশবাসীকে দেশের দারিদ্র্য, বেকার, ব্যাধি ও অভ্ন্তার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য স্থির সঙ্বল্প, সমবেত শক্তি ও 
আত্মবিশ্বীস লইয়া কর্তব্য পালনের স্বল্প গ্রহণ করিতৈ আহ্বান 
জানান। তিনি বলেন, “ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্দ্বল এবং উহার উতি 
হুইবেই, এ আমার স্থির বিশ্বীস 1” 

তিনি বলেন, “ভারতের নেতৃবৃন্দের পূর্ণ মতৈকোই পাকিস্তান 
গঠিত হয়। দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যতই অনুশোচনার বিষয় 
হউক না কেন, দেশের স্বীধীনতার মহান স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 
রাঁধিয়াই উহ! করা হইয়াছিল; পাকিস্তান গঠন এক্ষণে রদ করা 


যাইতে পারে না” 
পি, টি, আই 


6) 


% আভ্ষল্দ ম্বাজান্ল ভিক্ষা 


6০ ২১৭৯১১০৯০৯০ ৩৩০৩৭৯৯০১৯ ০ 


স্বাধীনতা ছিব 


পনরই আগস্ট আমাদের পরাধীন জাতীয় জীবনের দুর্যোগময়ী 
অমারাত্রির বাঞ্ছিত অবসান, জাতীয় মুক্তি চেতনার পবিত্র ব্রাহ্ম 
মুহুর্ত জাতীয় নবঙ্গাগরণের প্রথম উদয় উষা। তাই তাহারই 
স্বাগত সম্বর্ধনায় আসমুদ্রহিমাচল আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রতিটি ভবন-শীর্ষে প্রভাত পবনে আন্দোলিত জাতীয় কেতনের 
পত, পত, শব্দে বাজিয়া উঠিরাছে তাহারই চরণপাঁতের ধীর-গম্তীর 
শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিয়। উঠিয়াছে তাহারই মাঙ্গলিক, বিমান বহর 
সবেগে.মৃত্তিকাভিমুখী হইয়া শুন্ত হইতে তাহারই উদ্দেশে নিবেদন 
করিতেছে সশ্রদ্ধ অভিবাদন, কামান নির্ধোষে গঞ্জিয়া উঠিয়াছে 
তাহারই ক নিঃস্থত মাভৈঃ বাণী, সে নির্ধোষ কন্যাকুমারী হইতে 
সমুখিত হইয়া প্রহত হইতেছে কাঞ্চনজডবার প্রাচীর গাত্রে। 

স্বাধীনত! এক হাতে যেমন পর শাসনের পীড়ন ও লাঞ্চনার 
বোঝা অপসারিত করিয়া জাতীয় জীবনের ছুর্বহু ভার লাঘব করে, 
অপর হাতে তেমনি জাতির ক্বন্ধে চাপাইয়া দেয় নিজের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রণের গুরুদাযিত্বপূর্ণ এমন এক বোঝা-_যাহার সাফল্যমণ্ডিত 


উদযাপনের উপর স্বাধীনতার স্বত্ব ও সংজ্ঞা, অর্থ ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ- 
রূপে নির্ভরশীল। স্বাধীনতা দিবস সে দায়িত্বের স্মারকলিপি হাতে 


লইয়৷ নিদ্রিত জাতির শিয়রে আসিয়। দণ্ডায়মান হয়ঃ প্রতিশ্রুত 
জাতীয় খণের যতদিন না পরিশোধ হয়, ততদিন প্রতি বসর 


৫০৩ 


মির দিনে অপ্রতিপাঁলিত প্রতিজ্ঞাপত্র হাতে লইয়া! ঠিক তেমদি 
করিয়াই জাতির সম্মুখে সে আসিয়া কড়া ইবে__ উত্তমরূপে 'বিশ্বা মিত্র 
সধি যেমন করিয়া ধ্ণবদ্ধ হরিশ্চন্দ্রের সম্মথে আসিয়া দীড়াইতেন। 
অতিথির যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন আমাদিগকে অবশ্যই 
করিতে হইবে। কিন্তু সেই উত্সবে মত্ত হইয়। অপূর্ণ অঙ্গীকার পত্রের 
প্রতি উদামীন হওয়া চপিবে না, সৃন্মন হিসাব নিকাশ করিয়া বুবিয়া 
লইতে হইবে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে__জাতীয় খণর কতটা অংশ 
পরিশোধ করা হইয়াছে এবং কতটাই বা অবশ্য পূরণীয় দায় ও দায়ি 
রূপে দলিলের পৃষ্ঠায় আজও বিষ্তমান। 

স্বাধীনতা জাতীয় প্রতিশ্রুতির স্মীরক পত্র লইয়৷ আসে সত্য 
কিন্তু তাই বলিয়' নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর হাসপ্রাপ্ত মুল্য- 
মানের তাঁলিক! লইয়া আমে না। মে এক হাতে যেমন জাতির 
্বন্ধে চাপাইয়া দেয় তাহার চির আকাম্ঘিত আত্ম নিয়ন্ত্রণের দুর্বহ 
দায়ভার অপর হাতে সে তেমনি আবার সম্ভঃ পর শাসন মুক্ত জাতির 
অসাড় ও দুর্বল দেহে সঞ্চারিত করিয়া দেয় এমন এক অদম্য প্রাপ- 
শক্তি__যাহার স্ভীবনী স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে সংঘটিত হয় তাহার সন্তার 
সমূহ পরিবর্তন, ফলে তাহার পূর্ব রাত্রির খব ও ক্ষুত্র আকার রাত্রি 
প্রভাত হইতে না হইতে দায়িত্বের উপযোগী উচ্চতা লাভ করে এবং 
গংপাপিত ভারাক্রান্ত জীবের ক্লান্ত পায়ে সহস। জা গিয়া উঠে শৃঙ্খল- 
মুক্ত আোতক্ষিনীর দুর্বার গতিচ্ছন্দ, দে বেগ হইতে মে অঞ্জন করে__ 
ছয় মামের পথ ছয়দিনে অতিক্রম করিবার সাঁদর্থ ও স্বাচ্ছন্দ্য । আমা- 
দের জাতীয় অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পাপিত হইয়াছে একথ! 
বিলে সত্যের অপলাপ হইবে, বরঞ্চ তাহার নিতান্ত প্রাথামক সত" 
গুলিই অনেক ক্ষেত্রে অগ্রতিপালিত। তথাপি প্রত্যক্ষ দেখিতে 


পাওয়া যায়, জটিল জাতীয় সমস্যাগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য দিকে 
দিকে তাহার ব্যগ্র বাহু প্রসারণ, স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় দুরহ 
বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিবার জন্য দৃ় ও দ্রুত পদবিক্ষেপের ভ্রু 


ধ্বনি । আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথে আজ আর এক 


৫১ 


সঙ্গট মাথা তুলিয়া দাড়াইতে চাহিতেছে £ বন্ধুভাবাপন্ন প্র তিবেশী 
রাষ্ট্ররূপে যে পাকিস্তান নবজা প্রত এশিয়ার জয়ষাত্রা পথে ভারতেরও 
সহযাত্রী হইতে পারিত--দৃষ্প্‌রণীয় এক দুরাকাথ্থার বশে সে যে 
শুধু এশিয়ার অগ্রগামী জাতি সখুহের শোভাযাত্রা হইতে নিঃশকে 
সরিয়া দাড়াইতেই মনস্থ করিয়াছে তাহা নয়, ভারতের অগ্রগতি 
ব্যাহত করিয়া শোভাযাত্রীদলের সম্মিলিত গতিছন্দের ছেদ 
ও পতন ঘটাইতে চাহিতেছে। তাহার পশ্চাৎ হইতে যাহারা সে 
কারে প্রেরণা ও প্ররোচনা! যোগাইতেছে। এই স্বাধীনত৷ দিবস 
উপলক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুরবর্তী ইতিহাস তাহা- 
দিগকে স্মরণ করিতে বলি; স্বাধীনতা অজ নের জন্য যে জাতি একদ। 
সর্বস্ব পণ করিয়াছিল আজ অজিত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার মত সাহস 
ও সামথ+ জাতিয় এঁক্য ও এঁকান্তিকতার তাহার অভাব হইবে না। 
ধেন্দে মাতরম্ঠ | 


০১০০২৯১০১০৫ ৯০৭০ 


৫ ম্যলাত্ডল্ল ৫ 


2.,৯৯৯০সাসি 


পনেরহ আগস্ট 


পরবশতার গ্লানি-ুক্তির চারি বতমর অতীত হইল। 
ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ১৫ই আগস্ট চিরল্মরণীয় দিন। 
এই দিনে শুধু বুটিশ শাননের অবসান ঘটে নাই, ভারতবাসীর 
জীবনেও নূতন চেতনা, নব জীবনের স্পন্দন . আনিয়াছে, 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট কলিকাতায় ষে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং 
জাতিধর্ম সম্প্রদায় নিবিবশেষে প্রগাঢ় প্রীতি ও এঁক্যের 
আন্তরিকতা দেখা গিয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব ও অবীন্মরনীয়। 
সেদিন সকলেরই মনে হইয়াছিল যে, এই দিন উৎসাহ যেন 
জাতীয় জীবনে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। তারপর একে একে চারি 
বতসর অতীত হইয়াছে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বহু সমস্যা 


কহ 


এক সঙ্গে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার নব অরুনোদয়ে 
যে সুদিনের সুচনা করিপাছিল, প্রাকৃতিক দুধিপাকে, রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীর আলোড়নে ও নিবার্য এবং অনিবার্ধ বু অবস্থা 
বিপর্যয়ে তাহ! মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। স্বাধীনতার অভুযদয়ে মানুষের 
আশা আকাঙ্খা! জাগ্রত হুইয়াছে। কিন্তু স্বাবলম্বী হইবার দৃঢ়ত। 
দেখা দেয় নাই। সর্বপ্রকার সখ স্বাচ্ছন্দের জন্য সরকারের 
মুখাপেক্ষী হইয়৷ মানুষ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে "শিথিল 
হইয়াছে । সরকারী কর্মচারী হইতে বে-সরকারী ব্যাক্তির 
অধিকাংশের মধ্যে এই শিথিলতা সংক্রামিত হইয়াছে । শাসনযন্ত্রে 
ও শিল্প বানিজ্যে স্বার্থান্বেষী ভাগ্যান্থেধীর দল নিজ নিজ স্থযোগ 
সৃষ্টি করিয়া দেশময় কলঙ্ক ও দুর্নীতি ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছে। 
সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছুঃখ দুর্ভোগ ও অসহায়তাবোধ 
ক্রমশঃ তীব্র হইয়া উঠিতেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুমুলণতা 
খাগ্বস্ত্রেরে অসুবিধা ক্রমবর্ধমান বেকার লমস্তা, উপার্জন 
ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অসমতায় মানুষ নিরুপায় হইয়া শুক্ষমুখে 
বার বার প্রশ্ন করিতেছে, ইহারই নাম কি স্বাধীনতা ? এই 
স্বাধীনতাই কি ভারতবাসী চাহিয়াছিল? অন্যদিকে একদল লোক 
বলিতেছেন যে, দেশের জনসাধারণ যেমন, সেই দেশের শাঁসনতন্ত্রও 
সেইরূপই হইয়া থাকে । জনসাধারণ যদি সৎ কর্তব্য নিষ্ঠা ও পরিশ্রমী 
হইত, তাহ] হইলে শামন-পরিচালকগণ কি এরূপ থাকিতে পারত? 


এই মতবাদের সমালোচকগণ বলেন সরকারী কর্মচারিগণ যদি সৎ 
দেশাত্মবোধ সম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে কি দেশের 


অবস্থা কখনই এত শোচণীয় হইতে পারিত? ভারতের মূল ব্যাধি 
রহিয়াছে মস্তকে, শাসন যন্ত্রের উদ্ধ স্তরে, স্থৃতরাং জনসাধারণকে 


অভিযোগ করিয়া কি হইবে? 

কাহারে। উক্তি ব৷ যুক্তি হয়তো উপেক্ষা করিবার মতো নহে। 
হয়তো! উভয় পক্ষের মন্তব্যই সত্য আছে। কিন্তু তাহা আংশিক 
সত্য, দেশের :যাহা কিছু ভালে মন্দ তাহার দায়িত্ব সকলেরই । 
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সরকার এবং জনপাধ।রণ কেহই তাহা অপরের সন্ধে চাঁপাইয়া নিজ 
দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারেন না। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষে 


এমন কতকগুলি সমম্থা এই বিশাল দেশকে বিব্রত এবং বিপশ্ন 
করিয়াছে যাহা একান্তভাবেই অপ্রত্যাশিত এবং অনন্য সাধারণ । 
দেশবিভাগের প্রায়শ্চিন্ত শেষ হয় নাই। লক্ষ লক্ষ উদ্বান্তুর পুনর্বনতি 
সমস্যার পূর্ণ সমাধান কবে সম্ভব হইবে তাহা! এখনও অনিশ্চিত। 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান তাঁহার প্রতিশ্রুত শাস্তি ও সম্্ীতি ভুলিয়া 
যে অশান্তি ও উপদ্রবের ভূমিক৷ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার শেষ 
কোথায় কে জানে? বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়৷ থাঁকিলেও 
বৈদেশিক স্বার্থলোভ প্রশমিত হয় নাই। পাক-ভারত বিরোধেই 
হউক, কিন্ব! আন্তজণতিক সমস্তা উপলক্ষেই হউক, উহ! নান। 
আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । কাশ্মীর প্রদঙ্গঈই তাহার 
অন্থতম প্রমাণ। শান্তিকামী বিশ্ব কল্যাণ কামী ভারতবর্ষের 
যে নিজন্ব মনোভাব রহিয়াছে তাহা ক্ষমতা লোভী শক্তি সমুহের 
সন্দিগ্ধ শেন দৃষ্টি ভারতের উপর পতিত হইয়াছে! কোরিয়ার যুদ্ধে 
ভারতবর্ষের অভিমত চীনের সম্পর্কে বিশ্ব রাষ্ট্রঙ্বে ভারতীয় 
প্রতিনিধির আচরণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত বিদ্বেষ এর বিরোধিতা, 
পারস্যের তৈল বিরোধ সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অভিমত প্রাভৃতি 
পাশ্চাত্য দেশের বৃহৎ বাষ্টুগুলির অস্বস্তির কারণ হইয়াছে ! এই অস্ব- 
স্তির প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক বিষয় ব্যাপারে রাষ্রসঙ্ৰ এবং পাক-ভারত 
সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে অহরহ প্রতিফলিত 
হইতেছে, তথাপি ভারতবর্ষ তাহার নিজ পথ বাছিয় লইয়াছে এবং 
যুদ্ধের পথ পরিহার করিয়া শান্তির পথে অগ্রসর হইবার সন্কল্ল 
দুঢকণে ঘোঁষণ৷ করিয়াছে । 

মানুষের জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমনি সুযোগ- 
দুর্যোগ অনিবার্ধ। স্বাধীনতা লাভের পরে যে চাঁরি বসর অতীত 
হইল তাহাতে অগ্রগতির পথে ভারতবর্ষ হয়তো আশানুরূপ অগ্রসর 
হইতে পারে নীই। যতট। করা সম্তব ছিল তাহাঁও কর হয় নাই। 
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তথাপি আকস্মিক বাধা, কিংবা অপ্রতাশিত দুখ-দুধোগ সন্তেও 
বাহা কিছুব! যতটুকু কর হইয়াছে তাহার সারব্ভাঁও অন্দীকার 
করিবার উপায় নাই। জাতী উন্নতিমূলক পরিকল্লনাঁটি ভারতের 
ভবিষ্যৎ পথের সন্ধান দিয়াছে । এবারকার বৈদেশিক খাচ্ছয 
আমদানীতে সরকারী মনোধোগ কেন্দ্রীভূত হুওয়ার ফলে ব্যাপক 
দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দূরীভূত হইয্সাছে। বিমান শিক্ষা, নৌ-শিক্ষার 
পথ প্রশস্ত হইয়াছে, কৃষির উন্নতির প্রতি সরকার ও জনসাধারণের 
মনোষোগ আকৃষ্ট হইয়াছে । বিভিন্ন স্থানে বাধ নির্গাণ করিয়া 
জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বন অঞ্চলে চাষের উন্নতি সাধন ব্যব্যা 
ইতিমধ্যেই কিছুটা কার্ধকরী হইয়াছে । চারি বৎসরের তিক্ত 
অভিজ্ভ্রতা ভুলক্রটি আমাদের সংশোধনের পথ সহজ করিয়াছে । 
জনসাধারণ ক্রমশঃই এই কঠোর সত্য, উপলব্ধি কত্সিতেছে যে, 
কাহারো নিক্ফ্রিয় সহযোগিতা দ্বারাই দেশবাসীর সবাঙ্গীন উন্নতি 
সফল করিতে হইবে। 

অন্তীতের এই সকল সুখ দুঃখের স্মৃতি বহন করিয়া আবার 
স্বাধীনত৷ দিবস উপস্থিত হইয়াছে । ক্ষয়ক্ষতি কিংবা দুঃখ ছুভেণগের 
আলোচনার কাঁল হরণ করিয়া 'কাহারো লাভ নাই। যাহা হয় 
নাই তাহার জন্ত স্দীর্ঘ বিলাপ বুখা। যাহা হইতে পারে বা যাহা 
হওয়া আবশ্যক মেই পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাই প্রগতিশীল 
জাতির কর্তব্য । আজিকার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমরা 
আমাদের দেশবাসীকে :সেই সঙ্গল্প গ্রহণ্রে কথাই স্মরণ করাইয়া 
দিতে চাই। নুইয়া পড়িলেও আমর] যেন নৈরাশ্যে শুইয়া ন! পড়ি। 
এই বিশাল দেশের পয়ন্রিশ কোটি নরনারীর সম্মুখে যে উদ্ভ্ল 
ভবিষ্যৎ অফুরন্ত নুষোগ ও অপরিসীম সম্তাবন! রহিয়াছে; আমবা! 
যেন তাহার যোগ্যতা অন করিতে পারি। পয়ত্রিশ কোটি নর- 
নারীর সফ্কল্প ও সক্রিয় সহযোগিতায় কিছুই অসস্ুডব নহে। স্বাধীনতা 
দিবসের ন্যৃতি আজ আমাদের ঘরে ঘরে সেই বাণী বহন করিয়া 
আমিয়াছে, বিপদ্‌্-বাধার মধ্যেও ভয় ভ্রকুটি তুচ্ছ করিয়। 
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জানাইতেছে, __'ম। ভৈ21 আমরা যেন সমগ্র জাতির এই সম্মিলিত 
সঙ্গল্প নার্থক করিয়! তুলিতে না ভূলি। 


0০১,১৯৬ ৬১৯ 


কেহ যদি আমার কাছে আসিয়। বলেন, “বাঙ্গলীর জনসাধারণ 
কি চাহে তাহ। দেখিবার প্রয়োজন নাই-_আমি বাঙ্গলার নেতা 
আমি ইহ] করিয়াছি__ইহাঁকে সমর্থন কর' ইহার উত্তরে আমি বলিব, 
কেহে তুমি? গায়েমানে না আপনি মোড়ল! কে তোমাকে 
চাহে? জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই আমাদের সর্বন্ব-পণ করিয়াছি, 
যদি জনসাধারণের মঙ্গল হয় ভীলই £ নহিলে আমি কে? কেহ নই, 
নেতাও কিছু নহেন। 


চিত্তরঞ্জন দাশ 
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ল্রাউ্ঞ্পভ্ভিল্ল ৫ল্ভ্ভান্ল ভ্ভাহ্মন 





এশন্ঘান্য হন্ুল্রীন্স ভ্ঞাহ্বন্ 
আম্লল্ষ স্বাজ্াল্লস সভ্জন্ষ। 
€দলত্লিক স্বস্ল্গঅতভীক্ষ 
স্যলাশ্শ্ল 

হ্ষান্দ্রীন্নভ্া* 


ল্রঙ্লী বিপিন চন্দ্র পাল 


অনেক গ্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি । 
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আছ নিষ্ঠা ও ত্যাগ স্বীকারের 
ছারা ছেশের কল্যাণ স্গাধনের 
অত্বান 


্ল্ল্রিভ্রন্বলহ্ই জাভ্ভিন্লস এও্রক্ুকভ্ড হলস্পা 


নয়াদিল্লী, ১৪ আগস্ট-__ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
স্াধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদর্ত বেতার ভাষণে 
বলেন, “ব্যক্তিগণকে লইয়া জাতি গঠিত হয় এবং জাতির অন্তুভূক্ত 
ব্যক্তিবর্গের স্বরূপ ও স্বভাবের দ্বারাই জাতির পগ্ররুত পরিচয় 
নিরূপিত হুইয়া থাকে |* 

তিনি বলেন, “সরকার আমাদের পক্ষ হইতে সমস্ত জাতির 
ব্যক্তিগত, নৈতিক ও বৈষয়িক সমস্তার সমাধান করিয়া দিবেন__ 


এইরূপ বিশ্বীদ শোচণীয় মানসিক অবস্থার পরিচয় এবং ইহাতে 
জনগণের সামর্থকেও প্রকৃত মূল্য দেওয়া হয় ন। |” 
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৩৬ কোটি নরনারীর ঙেবায় 
আ্াস্নিয়োগের আহ্ব।ন 


দিল্লী, ১৫ই আগস্ট-_-অগ্ভ এখানে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পঞ্চ 
বাঁধিক উৎসব উপলক্ষে এতিহাসিক লাল কেল্লার প্রাকারে জাতীয় 
পতাঁকা উভ্তোলন করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলা'ল নেহরু দেশবাসীকে 
বলেম, “যাহারা লোৌককে উত্তেজিত করে, ধর্মমত অসহিফুণতা প্রচার 
করে এবং যাহার! চৌরাকারবার ও লৌভের বশবর্তী হইয়া অন্যান্য 
প্রকার সমাজবিরোদী কার্ধে আত্মনিয়োগ করে তাহাঁদেরই তিশি 
ভেদ স্যগ্রিকারী বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহারা তাহাদের কাধ 
কলাপের জন্য যে কোন ন্ুবিধাই ব্যবহার করুক না কেন প্রকৃত 
পক্ষে তাহার! দেশের স্বার্থের ক্ষতি করিতেছে । ইহা তিনি 
জনসাধারণকে উপলব্ধি করিতে বলেন ।” 

তিনি আরও বলেন, তীহাদের যুগ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। 
এক্ষণে, ঘুবজনকে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে এবং তাহাদের স্থান 
দখল করিতে হইবে । যুব-সপপ্রদায়ের শ্ভি ও সামথ্যের উপরই 
নিরর করিতেছে দেশের ভবিষ্যৎ এবং অগ্রগতি । 

--পি টি আই 
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স্বাধীনতা ছিব 


বর্ষচক্র আবতিত হইয়া ১৫ই আগস্ট পুনরায় আমাদের সম্মুখে 
সমুপস্থিত। দীথকালের পরাধীনতার বন্ধন যুক্তির আনন্দে সমগ্র 
দেশ ও জাতিকে অভিষিক্ত করিয়া এই দিনটি যেদিন প্রথম 
দেখা দিয়াছিল, সেদিনকার নবজাত উদ্দীপনা আজ হয়ত অনেকটা 
স্তিমিত হইয়া আনিয়াছে। তথাঁপি, যে গৌরবময় স্বাধিকারে দেশ 
ও জাতি সেদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই গৌরবের খারা এবং 
সেই অধিকারের মহিমা আজিও অব্যাহত রহিয়াছে এবং 
যুগ বুগীন্তরকাল ধরিয়া থাকিবে। 

১৫ই আগস্ট দিনটি যখন ঘুরিয়া আসে, তখন আমরা ষে কেবল 
সেদিনের দেই উদ্দীপনার কথা এবং ইংরাজের শাসন হইতে 
যুক্তিলাভের এঁতিহাসিক গুরুত্বের কথা স্মরণ করি তাহা নহে; 
পরন্ত স্বাধীনতার অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে দায়িত্বের 
ও কর্তব্যের ভার আমাদের উপর আনিয়া পড়িয়াছে, সেই দায়িত্ব 
ও কর্তব্য পালনে আমর! ইতিমধ্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি 
সে কথাও স্মরণ করিতে হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যেদিন 
ভারতের শাসন শ্মতা ইংরাজ প্রতুশক্তির নিকট হইতে হস্তান্তরিত 
হইয়া ভারতীয়দের হস্তে আসিয়াছিল, সেদিন আমরা ইহার অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলাম দেশব্যাপী উত্সবের দিবস রূপে । তাহার পর সময় 
ও ঘটনা! যতই অগ্রসর হইয়াছে, আমরা এই দিবসের অনুষ্ঠানে অন্য 
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প্রকার বিশেষ গুরুত্বও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছি । ইহা! কেধলমার 
উৎসবের দিবল নহে, ইহা! আত্ম প্রতায়ের অনুভূতি এবং আত্ম 
পরীক্ষার দিবসও বটে। আজ যখন সুধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি 
ভবনশীর্ষে জাতীয় পতাকা উন্ভোলিত হইবে, তখন মেই অনুষ্ঠানের 
মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের ও আত্মপরীক্ষার কর্থা যেন সকল চিত্তে উদিত 
হয়। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান মাত্র আনুষ্ঠানিক কর্তব্যপালনে 
পরিসমাপ্ত না হইয়া সকলের জীবনে দতা ও সাথক হইয়া উঠুক 
ইহাই যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে আত্মপরীক্ষা ও 
আত্মপ্রত্যয়ই সেই সার্থকতা লাভের উপাঁয়। 

শতাব্দীকালের শাসন ধারার অবসানে বুটিশশক্তি যেদিন 
ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইল, তখন রাধিয়' গিক্সাছিল মারা দেশে 
এক, “লক্ষীছাড়। দীনত্তা” এবং “ছুবিষহ পঙ্কশয]” । পরিণাম যে 
এইরূপেই দেখা দিবে, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা' মহাকবি পূর্ব হইতেই 
সে সন্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া! ছিলেন। সেদ্িনকার সেই 
দ্রেশব্যাপী গৃহদাহের বহ্িত্বালার মধ্যে সমগ্র জাতি যখন বিধ্বস্ত 
হইবার উপক্রম, তখন আর এক মহামানব সতা ও ধর্মকে সম্বল 
করিয়া সে গুহবিপ্রবের সন্মুখে দ।ড়া ইয়া শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন । 
যে কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা গশুনিয়াছিলাম, গাহ্ধীজীর জীবন 
সাধনার পরিপূর্ণতাপ মধ্যে সেই শিক্ষাই আমরা বিশেষ করিয়া লাভ 
করিলাম-__যাহ। অধর্মের পথ. তাহা কল্যাণের পথ নহে । অধর্মের 
পথে যাহার! অগ্রসর হয়, তাহার! সাময়িক উন্নতলাভ করিলেও 
পরিণামে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

স্বাধীনত! প্রাপ্তির পর দেশকে ও জাতিকে নৃতন ভাবে 
গঠণের দায়িত্ব ষাহার1 লইবে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী তাহাদের সম্মুখে 
চরিত্র ও জীবন গঠণের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন । যে চরিগ্ 
সহজে প্রলুরূ হইবে ন্থযেগগের সন্ধান পাইবামাত্র নীতিধর্ম ত্যাগ 
করিয়া, সে চরিত্র স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব বহন করিতে পারিবে না; 
ষে জীবন ত্যাগ স্বীকারের আদর্শে গঠিত হয় নাই এবং ত্যাগ 
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স্দীকারের ভার যাহা! বহন করিতে সমর্থ নহে সে জীবন দেশ গঠনের 
দায়িত্ব লইতে পারিবে না। প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক জাতিরই 
স্বতন্র প্রকৃতি আছে, বিশেষ করিয়া ভারতের ক্ষেত্রে তাহ। সত্য । 


ভারতের সেই প্রকৃতি যাহারা অনুবর্তন করিয়া চলিতে পারিবে, 
স্াধীন ভারতের ভবিষ্যৎ তাহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে । 


আজিকার অনুষ্ঠানে ইহাই বিশেষ করিয়া অনুধ্যানের ও উপলব্ধির 
বিষয়। আজ দেশের রাজ্য পরিষদে, লোক সভায়, বিধান সভায় ও 
বিধান পরিষদে শির্বাচিত সহক্র সহজ্স প্রতিনিধি শাসনযন্ত্র চালাইবার 
ভার লইয়াছেন। অন্ততঃ শাসনের দিক দিয়া স্বাধীন ভারতের রূপ 
কি হইবে তাহার একট। আভাঁন আমরণ পাইতেছি। কিন্তু এই 
সমস্ত দেখিয়াঁও পূর্বেকার সেই প্রশ্ন বার বার মনের মধ্যে উঠিতেছে 
_-আঁদর্শের প্রতি মিষ্ঠায় আমরা স্থির আছি কি না এবং আদর্শের 
দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি কি না। বাহিরের আড়ম্বর যতই 
হউক, 'আদর্শনিষ্ঠাই ইহার মূল কথা। ন্দাধীনতা প্রাপ্তির পর পাঁচ 
ধুসর অতীত হইতে চলিল; ইহা সত্য যে, আমাদের সকল 
মাকাছা, সকল প্রয়োজন ইহাঁরই মধ্যে পরিপূর্ণ হয় নাই, অভাবের 
এবং দুঃখের ক্লেশ এখনও দেশে যথেষ্ঠই রহিয়াছে । কিন্তু এ 
সমস্তের মধ্যেও নিজেদের উপর এবং ভবিষ্যতের উপর আমাদের 
বিশ্বাস অবিচলিত রাখিতে হইবে। সেই বিশ্বাস হইতেই নুতন 
ভারত পরিপূর্ণ গৌরবে দেখা দিবে । বন্দে মাতরম্। 
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স্বাধীনতা ছিবস 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাঁমে ১৫ই আগস্ট স্মরণীয় দিন । 
এ দিন ভারতবর্ষ বুটিশ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল! দেড় 
ব1 দুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্দ পর শাসনে জর্জরিত হইবার পর 


৬. 


১৫ই আগস্ট তারিখ যে স্বাধীনতা আসিল, তাহা পূর্ণাঙ্গ ছিল না। 
কারণ, ভারতবর্ষ তখনও ডোমিনিয়ন ছিল। গণ পরিষদ মারফত 
নৃতন ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হইবার পর রিপাব্রিক রা হিসাবে 
আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার গৌরব করিতেছি-_-যদিও ভারত এখনও 
কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তভূক্ত। তথাপি ১৫ই আগস্ট তারিখ 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই ভিত্তির 
ওপর প্রজাতান্ত্রিক ভারতের নৃতন রাষ্ট্রমৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ভার্তবর্ষের স্বাধীনতা লাভ কেবল ভারতীয় ইতিহাসের বিচাঁরেই 
উল্লেখযোগ্য নহে, এশিয়া মহাদেশের ছুর্দিনের ইতিহাসের 
সঙ্গেও ইহার নুতন অধ্যায় স্মকণীয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণ 
দীর্ঘকাল এই স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। বলা যাইতে 
পারে যে, “মিপাহী, বিদ্রোহ” হইতেই ইহ।র শুরু এৰং তারপর 
বু প্রকার রাজনৈতিক সামাজিক ও অন্যান্য বিপ্লবাতক আন্দোলনের 
মধ্য দিয়া এই সংগ্রাম পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গান্দীজীর মহান 
নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে জনগণকে 
স্বাধীনতা অর্জনের সক্রিয় সংগ্রামের আহবান করেন এবং দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের অবসানে কংগ্রেসের সেই মহৎ চেষ্ট! সার্থকতা লাঁভ 
করে। অবশ্থ শেষ পধায়ে নেতাজী স্তথভাষ চন্দ্রের সশন্ত্র সংগ্রাম, 
আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মত্যাগ এবং ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে 
উহার গভীরতর প্রভাব বুটিশ শামনকে নিশ্চিত পতনের দিকে 
টানিয়া লইয্লা যায়। বৃটিশ রাজনীতিক ও শাসকবৃন্দ বুদ্ধিমান, 
তাহারা পরিবতিত অবস্থাকে স্বীকার করিয়া আপোধ ও সামগ্রন্থ 
বিধান করিতে ওত্তাদ। স্তরাং তাহারা যখন অনুভব করিলেন যে, 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতিপথে এশিয়া মহাদেশে জনগণের প্রকাণ্ড 
বৈপ্লবিক জোয়ার আনিতেছে, ভারতবর্ষে এই জোয়ার বুটিশ-ন্বার্থ ও 
ব্যবসায় এবং বৃটিশ প্রভুত্ব ও অধিকারকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, 
তখনই উহার! ক্যাবিনেট মিশন পাঠাইলেন, আর পাঠাইলেন 
লর্ড লুই মাউণ্ট ব্যাটেনকে__ধিনি ছিলেন রাজরক্ডের অধিকারী । 
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মাউণ্টব্যাটেন তীক্ষধী লোক, তিনি কংগ্রেপ ও যুগ্লিম লীগ উভয়কে 
খুনী করিয়া ভারত ব্যবচ্ছেদসহ স্বাধীনতার দাবীতে আপোষ রফ। 
ঘটাইলেন। পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল গৃহীত হইল, এবং 
১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হইবার পর ভারতবর্ষ হইতে বুটিশ 
শাসনের অবসান ঘোষণা করা হইল। বহু যুগের পর ভারতীয় 
জনগণ মুক্তির আশ্বাদ পাইয়া বিপুল আনন্দে মন্ত হইলেন এবং 
লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনকে “কংগ্রেপী বড়লাঁটি রূপে” অভিনন্দন 
জ্গানাইলেন। কিন্ত “আপোঁষে স্বাধীনতা” এবং ভারত বিচ্ছেদ ও 
সাম্প্রদায়িকতার জন্য যে অনিবার্ধ দুঃখ কপালে লেখা ছিল তাহা 
শীঘ্রই দেখা দিল দেশব্যাপী দুর্গতির মধ্যে। গত পাঁচ বৎসর 
ভারতব্ষ এই দুর্গতির মধ্য দিয়া চলিয়াছে এবং কবে ইহার অবসান 
হইবে, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। ফলে, স্বাধীনতার স্বাদ আজ 
তিক্ত লাগিতেছে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গ্লাঁনির মধ্য দিয়া 
বিগত বুটিশ শাসনের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ অপেক্ষা স্বদেশী শাসনের 
বিরুদ্ধে অসন্তোষ করিতেছে । এই কঠোর সত্যকে আজ আর 
উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। স্তুতরাং স্বাধীনতা দিবসের উত্সবে 
জনগণের চিন্তে কোন উল্লাস নাই। 

নিংশ শতকের অর্ধেক অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং জনগণের এক 
বুহগ '্সংশ এক্ষণে অনুভব করিতৈছেন যে, কেবল ভৌগলিক স্বাধীনতা 
কিংবা জাতীয় ম্বাধীনতাই যখেষ্ট নহে । যদি একমাত্র স্বাধীনতাই 
যথেষ্ট হইত, তবে এশিয়ার অনেক দেশ স্বাধীন হওয়া সত্বেও এত 
দুর্দশার মধ্যে পড়িত না। দুই শতাব্দীর অধিককাঁল ভারতবষ সহ 
এশিয়ার দেশগুলি কেবলমাত্র কীচাঁমালের দেশ কিম্বা উপনিবেশ 


হিসাবে ইউরোপীয় রাষ্টগুলি কতৃক শাসিত ও শোসিত হইয়াছে। 
আধুনিক শিল্প বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞীন এবং কৃষি-বিজ্ঞানের দিক হইতে 


আমরা বহুদূর পিছনে পড়িয়াছিলাম। দেশের প্রাকৃতিক এঁ্্য দেশের 


জনগণের কল্যাণের জন্য আহরিত হয় নাই-__হুইয়াছে বিদেশী 
বণিকবৃন্দের মুনাফাবাজীর জন্য। যেটুকু শিল্প বন্জ্যের পত্তন 
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হইয়াছে, উহ্বার সারাংশ গিয়াছে বিদেশী রা্টের এখর্য ও শক্তি 
বৃদ্ধির জন্থা। আবার পর পর দুইটি মহাযুদ্ধ আসিয়া পৃথিবীর সমগ্র 
অর্থনীতি, সমাঙ্গনীতি ও শ্রম-শিল্পনীতিকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়া 
গিয়াছে_-এমন কি ভিন্তিমূল পর্যন্ত কাপাইয়া দিয়াছে । ফলে,ভারতবর্ষ 
ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনসাধারণ দরিদ্রে হইয়া পড়িয়াছেন। 
ইহার সঙ্গে মহাবুদ্ধের অন্যান্য উপসর্গ যেমন, যুদ্রাম্ফীতি ; 
চোরাকারবার এবং দেশের আভ্যন্তরীণ জখবনে দাঙ্গা হাঙ্গাম। 
ও উদ্বাস্ত সমস্যা সমগ্র অবস্থাকে জটিল এবং ভয়াবহ করিয়া 
তুলিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত জরুরী অবস্যার সঙ্গে লড়িবার জন্য 
যে ধরণের বৈপ্লবিক জরুরী ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, তাহ গুহীত 
হয় নাই। বুটিশ আমলেই ছক-বাধা পথে কংগ্রেপী আমলের রাজত্ব 
চলিতেছে এবং নৃতনতর আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের পথরোধ করিয়া ফাড়াই- 
যাছে। এই গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে, বাগ ও সমাজ ব্যবস্থার 
মধ্যে সামা, ন্যায় বিচীর এবং ধন-বণ্টনের মধ্যে স্ববিচার থাঁকা চাই। 
অন্যথা নূতন যুগের গণতন্ত্র যেমন সার্থকনামা হইতে পারে না, 
তেমনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জনগণের মুক্তির বাহক হইতে 
পারে না। যতদিন জনগণের অবৃষ্টে অর্থনৈতিক দাসত্ব থাকিবে 
এবং কেবলমাত্র রুটির জন্য একদল শক্তিশালী মুষ্টিমেয় লোকের 
উপর সমাজের বাকী সমস্ত লোক নির্ভরশীল থাকিবে, ততদিন মুক্তির 
আলোকে এই দেশ উদ্ভাসিত হইবে না। তথাপি স্বাধীনতা দিবসের 
সার্থকতা আছে এজন্য যে এক্ষণে জনসাধারণের হাতে যে সমস্ত 


অধিকার আসিয়াছে, যদি নৃতন যুগের অর্থশীতি ও রাজনীতির 
আদর্শের দ্বারা উহা বুদ্ধিসম্মত উপায়ে প্রয়োগ কারা যায়, তাহা হইলে 
এই বিষ দেশ ও জাতির ভাগ্য ইচ্ছানুসাঁরে নিয়ন্ত্রণের অধিকার 
আমর] পাইয়াছি এবং সেই অধিকার প্রয়োগের জন্য আমাদের মধ্যে 
যে চেতনা ও দুর্জয় সঙ্কলের প্রয়োজন, তাহ! যেন আমরা আজ 
স্মরণে আনিতে পারি। মানুষের মুক্তির জন্যই স্বাধীনতা । কেবল 
স্বাধীনতার জন্য মানুষ নহে- বর্তমান যুগের এই নুতন আদর্শের 
দ্বারা আমরা ঘেন স্বাধীনতা দিবসে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি। জয়হিন্দ, ! 
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ভারতের (বিশিষ্ট যে কি, ইহা যাহারা বোঝেন এবং সর্বদা 
“মরণ করিয়া চলেন, তাহারা সমগ্র ভারতের একা সাধনের লোভে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে 
পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্টের জ্ঞান লোপ পাইয়াছে 
ব্লিয়াই আজ বাঙালী প্রত্যক্ষ বাংলাকে ভুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ 
ফে ভাঁরতবষ নামে কল্লিত বস্তু, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে চাহে । 


বিপিন চন্দ্র পাল 


৬ 


১৯১০৩ 


ল্াউাভিল্ল ০ম্বভাল্ল ব্ভাহ্ঞ 
৩শ্রম্রাল আভ্ভ্রীন্ল ভ্ঞাহ্বণ 
সম্বল ন্বাজান্ল ভ্ভিন্ক। 
ইদ্ুক্বি্ লস্কুক্মতভী 
স্ুশীভুল্ল 

হান্ীভ্ভাঙ 
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জ্র্লী বস্কিমচন্তর 


অনেক গ্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ ফর! সস্ভধ হয়মি | 


৬৪ 


০৯৫৯০০৯০৫১৪ ০১১৫০৫১০০১০ ৫১৪ 
8 ল্লাউস্পভ্ভিন্ল ? 
৫ ০ন্বন্ডাল্ল্র ভ্ভাম্্টী € 


৫৯৮৯৮৯০৬৯০৯ ০৯০৯০৯০৯০৯৫ 


বিশ্বের কল্যাণ সাধনে 
আজ্োওসগে র আহ্বান 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট__-“আস্থন আমর! আমাদের স্বাধীনতা 
অজ'নের এই বষ্ঠবাধিক দিবসে আমাদের জনগণের স্বখসম্বদ্ধি এবং 
বিশ্বের কল্যাণ সাধনের সুমহান কর্তব্যে পুনরায় আত্মোৎসর্গ 
করি ।......শুধু আমাঁদের নিজ জাতি নহে, সমগ্র মানব জাতির 
শান্তি ও সমৃদ্ধির নীতিই আমর মানিয়া চলিব 1” 

তিনি বলেন, “সংবিধান অনুমারে ভারতে জনকল্যাণব্রতী রাষ্্ 
স্থাপনই আমাদের লক্ষ্য । যত শীঘ্র সম্ভব এই লক্ষ্য কাধকর 
করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে আমর। দৃঢ় সংকল্প ।” 


২১১ ১১০১০০২১৯৬৯ 
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৮১১৬০০৭০৯ শি ১০৯৯৫ 


সকল দেশের সহিত বন্ধুত্ব 
ভারতের কাম 


নয়াদিল্লী, ১৫ই 'আগস্ট-_অগ্ভ ষষ্ঠ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 
দিল্লীর লালকেল্লার শীর্ম হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু 
বিশাল জনতাকে সম্বোধন করিম্না বলেন যে, আমাদের প্রথম 
কর্তব্য হইল, আমাদিগকে আমাদেত স্বাধীনতাকে রক্ষা! করিতে 
হইবে ।+ 

আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হইল, আমাদিগকে শাস্তির পথ 
ধরিয়া যাইতে হইবে এবং পৃথিবীর সকল দেশের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়া 
আগাইয়৷ যাইতে হইবে ।, 

“আমাদের তৃতীয় কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হইল আমাদের 
৩৬ কোটি নরনারীকে লইয়া গঠিত এই বিরাট পরিবারের 
কল্যাণ ব্যবস্থা । 

পি, টি, আই 


৬০) 


-১৮৯৮৯৯৯০শ৯পসপাপি৯প৯ সা? 
? আন্মল্ ম্বাত্গান্ল *্ভ্রিক্ষা € 


*২১% ১০ ৯১০৬ শপ 


স্বাতীনতা দিবস 


পরাধীনতার ছুঃপহ-বন্ধন মুক্তির ম্মৃতিম্ডিত স্বাধীনতা দিবসে 
আমরা পূর্বগাঁমী স্বাধীনতার সৈনিকদের উৎসগণময় শ্রন্ধাসম্মত প্রণাম 
নিবেদন করিতেছি। বন্ড নরনারীর দুঃখের মুল্যে অজিত ছুলসভ 
দুঃখের ধন এই রাহীয় স্বাধীনতাকে সার্ক ও সফল করিবার ব্রত 
গ্রহণ করিয়া যাহারা দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন, তীহারাও এই প্ুভদিনে আমাদের শ্রীতিনমক্ষীর 
গ্রহণ করুন। 


ভারতবর্ষের বু শতাব্দীর ইতিহাসের রঙ্গমণ্জে ইহা এক বৃহ 
পট পরিবর্তন । বড় নড় রীজপ্রতাপের উত্থান ও পতনের পর 
বুটিশ্-বণিক-সাম্রাজ্য এক অভিনব ব্যাপার । ইংরাঁজ কেবল বণিক 
রূপে নহে, নব্য ইউরোপের চিন্ুদুতরূপে আমিল। প্রাচীন সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী স্তারতের চিত্ত স্্েচ্ছাচারী রাজশক্তির 
'আথাতে প্রচণ্ড বেদন1। পাইয়া মুছিত হইয়া আপনার অতীতের 
খোলার মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। বৃহৎ পৃথিবীর নিত্য 
সন্মুখগামী মানুষের মহান ইতিহাস জয়শঙ্ঘধ্বণিতে দিক মুখরিত 
করিয়া তাহার গুহদ্বারে দড়াইল। আমি আসিয়াছি সেই নব 
যুগের বাতা লইয়া, যে যুগ জাঁতি-বর্ণ-বংশ নিথিশেষে সকল মানুষের 
সমান অধিকারের বাত ঘোষণা করে। বাগ্ীয় স্বাধীনতা ও 
সামাজিক স্ুবিচারের নূতন বাণী নব্য-ভারত শুনিল, বুদ্ধির আলস্তে 


৭৩ 


কল্পনার কুহকে, অতীত যুগের প্রথা নিষেধের অন্ধ অনুবর্তনায় 
অচল হইয়া থাকিবার দিন চলিয়! গিয়াছে । মানুষের নব নব 
'অধ্যবসায়শীল যৌবনধর্মকে প্রাচীন মন্ত্রে সম্মোহিত করিয়া রাখিও 
না। বহু দিনের শুক মাটি যেমন আকাশের জলধারা ভারতের 
চিত্তকে সজীব করিয়া ভুলিল। ভারতৈর নব জাগরণ যে বিশ্বচিত্ত 
উদ্বোধনের অঙ্গ__ভারতের মনীষা তাহ। অকুতোভয়ে ঘোষণা করিল। 

নব্য ভারত অস্ত্রে ও বর্মে সজ্ভিত হইয়া রণক্ষেত্রে দেখা 
দিল। স্বজাতির দুর্বদ্ধির বিরুদ্ধে অভ্যন্ত চিন্তার জড়ত্বে 
যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচার নিয়ম প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
তাঙার গতিপথে স্বাভাবিকভাবেই পরাধীনতা ও পরশামনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। ভারতের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে 
রাঁজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির এই জভ্রর্ষের ইতিহাস। 
সুচনায় নব্য শিক্ষিত ভারতবাসী চাহিয়াছিল বৃটিশ সাআজাজ্যের মধ্যে 
স্বারত্বশীসন। সেদিন মুষ্টিমেয় ছুঃসাহসী বিপ্লবী ছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতার 
কথা কেহ মুখেও উচ্চারণ করিতেন না। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিক- 
গণ চালিত জাতীয় কংখ্রে ওপনিবেশিক স্থায়ভ্তশাসন হইতে 
গাঙ্গী-যুগে ব্বরাজ্যলাভের লক্ষ্যে পৌছিল। প্রন্ম উঠিল- স্বরাজ 
অস্পষ্ট, অনিদিষ্ট, উহার স্বরূপ কি হইবে; গান্ধীজী বলিলেন, 
ভবিষ্যতের স্বরাজ ভবিষ্যতের স্বরাজপন্থীরাই ঠিক করিয়া লইবে, 
এখন সংগ্রামই মুখ্য প্রশ্ন । 

তরুণ ভারত শান্ত হইল না। বুটেনের কুটনীতি, ভেদনীতি এবং 


এক হস্তে সামান্য সংস্কীর দিয়া অপর হস্তে তাহ! অপহরণ করিবার 
কৌশলে ভারতের স্বাধীনতাকামীরা বিরক্ত 'ও অসহিষুণ হুইয়। 


উঠিলেন। অবশেষে জাতীয় কংগ্রেসে তরুণ ভারতের জয় হইল। 
১৯২৯ এর ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যবাত্রে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ন 
স্বাধীনত। লাঁভই জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইল । 
কপট রাজনীতির ছলনাময় বাক্চাতুরীর মোহ্মুক্ত ভারতের 
স্বাধীনতার দাবী অকুণ ভাষায় বিশ্বজগতে ঘোষিত হইল। ভারতের 


৭৯ 


প্রতি কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ নরনারী জাতীয় পতাকার নিম্বে সমবেত 
হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প ঘোষণা করিল। 

বীরের শোণিতসিন্ত পর্থে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস 
আগাইয়া চলিল। রাজশক্তির চগুনীতি এবং পগ্রজাশক্তির অনির্বাণ 
সঙ্ঘর্ষের পিরোধে, দেশদ্রোহিতা কুতন্তা আত্মথ গুনের দুমত্তির হলাহল 
ফেনাইয়া উঠিল, তরুণ ভারত নীলকণ্ের মত অকম্পিত করে সেই 
বিষ অগ্তলি ভরিয়া পান করিয়া প্রমাণ করিল সে মৃত্রাপ্তীয়। 
এমন সময় সাম্রাজ্যভোগীর সহিত সাজাঁজ।লোভীর সংগ্রাম 
সপ্তপমুদ্রের তীরে তীরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল । মহাকালের 
প্রলয়তাগুবে সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়! মহানুদ্ধের কাঁলরাত্রিও 
পোহাইল। ন্য়িষ, সামাজ্যবাঁদ ভারত ছাঁড়িবার পূর্ে জাতির মর্ম- 
কেন্দ্রে সর্বশেষ আঘাত হানিয়া গেল। বাষ্টরনীতিক বিচ্ছেদকে স্বীকার 
করিয়া লইয়। দ্বিখণ্ডিত ভারতে স্বাধীন হইলাম। 

স্বাধীনতার সপ্তন বাধিক অনুষ্ঠান দিবসে সম্মুখে পশ্চাতে চকিত 
হইয়া চাহিতেছি অতীত ও বর্তমানের সীমারেখা ঠাহর পাইতেছি 
না। এই কি আমাদের ললাট-লিখন যে, অতীত ব্যবস্থার প্রেত- 
তিগুলি মোদের ভবিষ্যতকে সদর্পে অধিকার করিয়া থাকিবে ? 
বিশ্বজোড়া মনুষ্যূত্বর জয়ধাত্রার পথপ্রান্তে আমরাই কি হতোদ্যম 
নৈরাগ্যে ণলিয়া কেবল পরের অপরাধ গনণা করিব? ছুঃখ আছে, 
দৈন্য আছে, আছে বাধা ও বিপত্তি_যাত্রার পথ দুর্গম । কিন্তু এই 
দুর্গম পথই আজ নব্য ভারতকে আহবান করিতেছে । তোমরা ওঠ, 
অগ্রসর হও। তোমাদের মনুষ্যত্ব ও পৌকুষ সবমানবের 
মুক্তিকামনায় দীপ্তিমান হইয়া উঠুক । আজিকার দিনে নব মহাভারত 
রচনার এঁতিহাাসিক নিয়েগ তোমরা রচন! কর। স্বাধীনতা দিবসে 
অবুত নিলিতকণ্ে বজন্বরে খোঁষণা করো-__-মামর1 অগ্রসর হইব। 
দেশজনণী আ্রক চন্দনহস্তে তোমাদেরই প্রতীক্ষায় সাগ্রহে পথের 
পাশে উৎসুক নেত্রে দাড়াইয়া আছেন। বল,_বন্দে মাতরম, ! 
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6 ইদক্িক্ ল্স্র্ক্সভ্ীী 
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১৫ই ত্াগঙ্ট 


আজ ১৫ই আগস্ট। দেশের শীসকর] আজ উৎসব আড়ম্বরের 
ভিতর দিয়া স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ব্যস্ত! কিন্ঞু ভারতবর্ষের 
শতকর! ৯৯জন লোকের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে--এ শ্বীধীনতা কাহার 
স্বাধীনতা £ যে স্বাধীনতার স্বপ্পে বিভোর হইয়া একদিন 
ভারতবর্ষের একপ্রীন্ত হইতে অপরপ্রীস্ত পরধস্ত সহজ সহত্র তরুণ- 
তরুণী জীবন পণ করিয়। সংগ্রাম করিয়াছিল, এই কি তাহার রূপ 
যে স্বাধীনতার কল্যাণে দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছে, অনাহার ও দুভিক্ষ 
দেশবালীর চিরসঙ্গী হইয়াছে, বেকারীর জ্বালায় মানুষ আত্মহত্য। 
করিতেছে_-আর মুষ্টিমেয় দেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থভোগী 
স্কীতোদর হইয়া উঠিতেছেঃ সে স্বাধীনতার মাঁমে দরিদ্র, নিঃস্ব 
সর্ববহার! ভারতবাসী উল্লাসে উর্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিবে কিরূপে ? 

১৯৪৭ সালে পনেরই' মাগস্ট অনেক আশা, অনেক ভরসা লইয়া 
দেশবাসী একবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ছয় বুসর 
কংগ্রেসী শাসনের ফলে সে সব আশা ভরসাই আজ নিঃশেষে 
ধুলিসাৎ হুইয়! গিয়াছে । 7৪৭ সালের পূর্ববর্তী আমলে কংগ্রেস 
ভারতবাসীকে ষে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহার কোন প্রতিশ্রুতির 
মর্যাদাই কংগ্রেসী রাষ্রনায়কেরা রাখেন নাই। এঁক্যবদ্ধ ভারতের 
প্রতিশ্রুতি শুমাইয়া ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেম জয়লাভ করে । 
কিন্তু ৪৭ সালে ক্ষমতা লাভের লময় প্রথমেই সেই প্রতিশর্গতিকে 
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জবাই কর! হয়। তারপর হইতে একটির পর একটি করিয়া সমস্ত 
প্রতিশ্রাতিকেই চোথ1 কাগজের টুকরির মধ্যে নিতান্ত অসঙ্কোচে 
কংগ্রেস নেতারা শিক্ষেপ করিয়াছেন। ফলে আজ ১৯৫৩ সালের 
১৫ই আগস্ট দেখিতেছি, ঝুটিশ আমলে যেমন ভারতের অগণিত 
মানুষ মুষ্টিমেয় ক্ষমতা গবিত, ধনমদমন্তের পদতলে পড়িয়া লাঞ্চিত 
ও নিগ্গিম্ট হইত, আজও তেমনই হইতেছে। আজও ভান্বতখয 
বুটিশ কমনওয়েলখের লেজুড় হইয়া আথিক ও রাজনৈতিক 
খেসাঁরতের বোঝা বহন করিতে বুকের রক্ত জল করিতেছে। 
আজও বিদেশী শেতাঙ্গ মীলিকের শোষণ চলিতেছে অব্যাহত 
গতিতে । আজও দেখিতেছি ভারতের গ্রাম ও শহরের দরিদ্র 
নরনাী ছুটি মুষ্টি অন্নের জন্য মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে-- 
তবুও অন্ন মিশিতেছে না। জমিদার ও মহাজনের শোষণ, ছুবিবপীতি 
ধননীতির শোষণ, বুটিশ আমলের পুরাতন ভাবধারায় পরিপুষ্ট পুলিস 
অফিসারের অত্যাচারে ছুর্নাতিপুষ্ট সরকারী কর্মচারী ও উপর- 
ওয়ালাদের লুন সমস্তই আজ খগ্ডিত ভাঁরতের অঙ্গের শৌভাবর্ধন 
করিতেছে । ন্নাধীনতার এই বীভত্ম বিকৃতিকে স্বাধীনতা আখ্যা 
দেওয়া নিতান্তই ধৃষ্টতা । 
১৫ই আগঞ্ট ৩]ই উত্সব নয়, আত্মানুসন্ধানের দিন। এবথ! আজ 
বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, ৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতির 
মধ্যেই একটা মস্ত বড় ফাঁক ছিল-_-তাই স্বাথীনতার বাঞ্ছিত ফল 
আমরা পাই নাই । আপোষহীন সংগ্রাম ও বিপ্লবের ভিতর দিয়া যে 
স্ব(ধীনতা অজনের স্ব দেখিয়া নেতাজী স্থভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ 
ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন-_-কংগ্রেম সেই পথে ক্ষমতালাভ করে 
নাই। কংগ্নেস ক্ষমতালাভ করিয়াছিল বিপ্লব-বিরোধীতার ভিতর 
দয়া; আপোধের কলংকিত পথ ধরিয়াই কংখ্রেস নেতারা দিল্লীর 
মস্নদে আরোহণ করিয়াছিলেন । তাই শ্বেতাঙ্গ কোট-প্যাণ্টধারী 
শাসকের বদলে আমরা কৃষ্ণাঙ্গ খদ্দরধারী শাসক পাইলাম সত্য-__ 
কন্ত সাআ্াজ্যবাদে! অর্থনৈতিক ও সামরিক নাগপাঁশের কবল 
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হইঠে আমরা যুক্তি পাইলাম না। আজও প্রতিটি পদক্ষেপে তাই 
আমাদের পুবাঠন দিনের শৃঙ্খল পায়ে বাজিতেছে। ভারতের 
বর্তমান শাসন কাঠামোর সঙ্গে তাই বুটিশ ভারতের সামাজিক অর্থ 
নৈতিক শাসন কাঠামোর এতটুকু পার্থক্য নাই। 

১৫ই আগস্ট হয়ত কংগ্রেস নেতাদের স্বাধীনত! উত্সব । কিন্তু 
ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্ভভনের 
কাজ এখনো বাকি আছে। ঘযেদিখ ছাঁটাই ও বেকারীর ভয়ে 
মাঁনুষকে প্রতিনিয়ত সন্ত্রস্ত হইতে হইবে না, যেদিন দুভিক্ষ ও 
অনশনের জ্বালায় গৃহস্থ পরিবারকে ভিক্ষাবৃত্তি "গবলম্ষন করিতে 
হইবে না, যেদিন বাঁসস্তানের অভাবে শত শত নরনারী ও শিশু 
ফুটপাতে ও আন্াবলে বধা ও শীতের রাজি অতিবাহিত করিতে বাধা 
হইবে না-_সেইদিন 'আমিবে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রকৃত 
স্নাধীনতা, সেই দিনই ক্সাসিবে মুক্তি, সেই নই প্রকৃত স্বাধীনতা 
উত্সব ও আনন্দের দিন আমিবে। 


(ডিএ ১ ২১৩৪১০ 


2 স্শাক্ভষ্ল ৫ 


৩৫০৯১৯৯১৯১৩ স্টি 


পনেরেোই আগস্ট 


ভাঁজ ভারতের অবত্র স্বাধীনতা বষ্ঠ ধাধিক উৎসব প্রতিপালিত 
ইইবে। বল্বাঞ্ছিত ন্দপ্প যখন সত্যে পরিণত হয়, তখন তান্া 
স্বভাবতঃই বহু আঁশ! আকাহা বহন কিয়া আনে । ভারতের শ্বাধী- 
নত ও জনচিন্তে আনন্দ আনিয়াছে, 'মাশা, উত্সাহ ও উদ্দীপনার 
সি করিয়াছে । ভারতের রাজ্য ও দেশীয় রাঁজ্যশুলি এঁক্যবদ্ধভাবে 
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একই শাদনের অন্তভূস্ত হইয়াছে। প্রাপ্ত বয়ন্ক ব্যক্তিমাত্রেবই 
ভেটোধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । নূতন শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা 
হইতে অর্ধনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাঁজনৈতিক বাজারে সমানা- 
ধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হুইয়াছে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প 
ও জাতি সংগঠন নৃতন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ভারতের 
বৈদেশিক নীতি সমগ্র বিশ্বের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 
বাহিরে ভারতের মর্যাদ! বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা 
কার্ধকরী করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। খাছ্শস্তের অধিক উৎপাদন 
ও জল সরবরাহের জন্য বনু পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই কাধকরী হইয়াছে। 
কাগজ-পত্রে এই সকল পরিকল্পনার একটি মনোহারী রূপ অবশ্থাই 
আছে, আজ না হউক, আগামী কাল অথবা আগামী কাল না 
হইলেও অদুর ভবিষাতে সর্বাঙ্গীন উন্নতি পরিকল্পন৷ সুস্পফট 
হইয়াছে। কিন্তু বাহিরের এই মনোহারী রূপ ধতই চাকচিক্যময় 
হউক, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে উহা সম্যক প্রতিফলিত 
হইতে পারে নাই। স্ৃতরাং একদিকে যাহা উজ্ভল ও আশাদীগু 
বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে ঘরের অন্ধকার তাহ! আরো গভ।প করিয়া 
তুলিযাছে। একদিকে রঙীন পরিকল্পনার অতিবুষ্ি, অন্যদিকে 
দৈননিদল অভাব-অনটনের তীব্র হাহাকার। এই অমহনীয় অবস্থার 
পীড়নে পড়িয়া মানুষের আনন্দ উৎসবও নিরানন্দময় হইয়া 
উঠিয়াছে। স্বাধীনতার ষষ্ঠ বাষিক উৎসবের দ্রিনে জনচিণ্ডে যে 
প্রাণচাঞ্চপ্য ও আনন্দানুভূতি হওয়া স্বাভাবিক তাহা আর স্বত:স্ফ্ত- 
ভাবে উৎসারিত হইতে পাঁরিতেছে না। খানের অনটন, বস্্রের 
দুমুল্যতা, বেকার সমস্ার ক্রমবর্ধমান তীব্রতা, যানবাহনের ভাড়া 
বৃদ্ধি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপৰস্ত করিয়া দিয়াছে। 
বাহিরের সমারোহের মধ্যে অন্তরের এই নি:স্বতা ভয়াবহ। 


সমাজজীবন আজ এমন এক দৈন্যের আঘাতে আলোড়িত যে, 
ভালো জিনিষফকেও আরো ভালোভাবে গ্রহণের উপায় নাই। 


ভবিষ্যতের শত আশা, আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি আর কাহারও প্রাণে 
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কোন সাড়া জাগায় না। জমিদারির উচ্ছেদ হইতেছে, কিন্তু কৃষি 
উন্নতির লক্ষণ নাই, উন্নত জীবন যাত্রার জন্য সকলেই আকুল। 
কিন্তু অবনত জীবনের প্লানিভার দুধিষহ। শাসনযন্ত্রের মধ্যেই 
সর্বস্তরে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাঁশ্যে নানা প্রকারের দুর্নীতি অহরহ এরূপ 
ভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাইতেছে, যাহাতে আশ! অপেক্ষা হতাশাহ 
প্রবল হইয়া উঠিতেছে। নৈতিক জীবনের একট! সর্বাঙ্গীন অধোগতি 
মানুষের চৈতগ্ত অসাড় লাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম । ভালোর 
পরিবর্তে মন্দটাই স্বাভাবিক হইয়া দেখা দিতেছে ! 


এমন মময় কেহ আপিয়া যদি বলে,_-ওঠ, জাগো। আজ যে 
স্বাধীনত! দিবসের ন্ৃপ্রভাত-_তাহা হইলে স্থপ্টোন্খিতের মতোই 
তাহাতে আকক্মিক চাঞ্চল্য সঞ্চার করে ন'। স্বাধীনতা & কিসের 
স্বাধীনতা? কোথায় স্বাধীনতা ?-_জীর্ণ বপন, শীর্ণ বদন,_অন্ন, 
অর্থ ও কর্মাভাবের শত পীড়নের মধ্যে আনন্দের উত্সাহ কোথায় ? 
কেন এমন হইল, কি করিয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগজ্টের উৎসাহ 
১৯৫৩ সালের আগস্টে এত জান হইয়া পড়িল, তাহা কে বুঝাইবে ? 
একদিন, এক বগসর বা পচ বশুমর একটি জাতির উন্নতির পক্ষে 
কিছুই নহে বলিয়া যে শিশু-বাষ্ট্রের বিজ্ঞ শাসকগণ দেশবাসিকে 
শান্ত করিতে চাহেন, তাহাদের নিকটেই জনসাধারণ আজ হতাশ 
কণ্েে প্রশ্ন করিতেছে যে, আমাদের স্বাধীনতার আনন্দই না কোথায়, 
স্বাদই বা কোনখানে? পণ্যমূল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, 
উপার্জনের পথ ক্রমশঃ সন্কুচিত হখতেছে, আর ট্যাক্সের ক্রমবর্ধমান 
পীড়ন লঘুরাঁঘাতের মতোই মানুষের মাথায় আঘাত হানিতেছে। 
শিক্ষার ব্যয় সাধ্যের সীমা অতিক্রম করিতেছে, চিকিৎসার ব্যয় 
ন্বন্থ লোকেরও শিরঃপীড়া ঘটাইতেছে ; বৃটিশ শাসনের জাক-জমক 
অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, লাট-প্রাসাদে অতিথির ভীড়, মন্ত্রিদের ভ্রমণ- 
পিলাস, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অত্যাধিক বেতন দেশের অর্থ 
শুষিয়া লইতেছে। শিল্পবাণিজ্য সঞ্কুচিত হইতেছে, নিজেদের জালে 


৭৭ 


নিজেরাই জড়া'ইয়া পড়িয়া শানকগণ হায় হায় করিতেছেন । বেকার 
সমস্যার ভয়াবহতা সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে । 

এরূপ অবস্থার স্বাধীনতা দিবসের ষষ্ঠ বাঁধিক অনুষ্ঠান পালন 
করিতে হইবে । কি করিয়া এই অসহনীয় অবস্থা সহনীয় করা যায়, 
তাহার পন্থাই ভাবিতে হইবে । এই বিশাল দেশের বিপুল সমস্যার 
সর্বগ্রাসী আক্রমণ কি উপায়ে প্রতিহত করা সম্ভব, সেই কথাই 
ভাবিতে হইবে সকলের আগে। আঁখিক অসামগ্তস্তের সামগ্জন্য 
বিধান কপ্সিতে না পাঁরিলে এই অবস্থার পরিত্রাণ নাই। জাতীয় 
জয়যারার অঞগতিতে আমরা অত্যই আগাইয়া চলিতেছি, মা 
পিছাইয়া পড়িতেছি, তাহার বোঝাপড়া আজই করিতে হইবে। 
ভারতের বর্তমান শীসকগণ যে রঙ্গীন ্বপ্ন দেখাইতেছেন, তাহার 
পশ্চাতে আতের হাঁহাকীর যে কিরূপ ভাঁষণ বিসদৃশ্য হইয়া 
উঠিতেছ্ে, অকস্মাৎ দুই একটি হরতালে তাহা বিজলী চমকের মতোই 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । ছাটাই-এর কীচি শির্ধমভাবে চালাইয়া 
যাহারা স্বাধীনতার উত্নব পালনে আহ্বান জানান, জনচিত্ডের 
সঠিত তাহাদের কোন সংযৌগ নাই । এই কারণেই হাছ্রপাল বা 
র[জাপাঁল ভবনেই স্বাধীনতার উৎসব সমারোহ কেন্দ্রীভৃত হইতেছে, 
বাঠিরের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনসাধারণ তাহার বাঠিরেই পড়িয়া 
থকিতেচছ্ে | শহরের সদরের কোলাহল যতই বাড়িতেছে, অন্তরের 
আনন্দ ওই নির্বামিত। এই উত্সব নেতাদের উৎমব, জনতার 
৬২মচছলর এখনও অনাগত । 
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যে মুখ্য জননীকে 'স্বগাদপি গরীযসী মনে করিতে না পারে, সে 
মনুষ্য, মনুষ্য মধ্যে হতভাগ্য । যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদ্ি 
গরীয়লী' মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতির মধ্যে হতভাগ্য 
... খষ্িমচ্র 
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নাউ্ষ্পভিল্ল ০ম্বজ্ভান্ল ভ্ভাহ্নঞ। 
এশঞ্থান্ব আমভ্ক্লীন্ল ভ্ভাহলন্প 
আআন্বল্দ ্রাত্কান্ল »পভ্িলল। 
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ছেশের সম্বদ্ধি ও ত্রান্তজ তিক 
শান্তির সক্কন্গ গ্রহণে আ্রাহবান 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট--“আমাদের স্লাধীনতা লাভের আজ সাত 
বৎসর পূর্ন হইল। আমাদের জাতির ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষ 
অর্থপূর্ণ । সে জন্য আমর" স্বভাবতই প্রতি বসর সানন্দে এই দিনটি 
পালন করিব এবং এই উপলক্ষে দেশের জন্য আত্মোণুসর্গ করিতে 
পুনরায় সঙ্কল্প গ্রহণ করিব ।” 
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গোয়াকে অবস্থাই মুক্ত ও ভারতের 
তন্তভু ক্ত করিতে হইবে 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট--ভারতের শ্বাবীনতান্ধ সপ্তম বাঁধিক 
উত্সব উপলক্ষে লালকেল্লার ছুগ'গ্াকার হইতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান- 
অন্ত্রী ব্রীনেহরু বলেন, “গোয়া বিশ্বের সকল বাট্রের পরীক্ষার স্থল হইয়া 
ধাড়াইয়াছে এবং গৌয়। সংক্রান্ত মনোভীবের দ্বারাই উপনিবেশিক- 
বাঁদ সমস্ত সম্পর্কে এই সকল ঝাষ্ট্রের মনোভাব প্রকাশ পাইবে। 
গোয়াকে অবশ্টই বৈদেশিক শাসনমুক্ত এবং স্বাধীন ভারতের 
অন্তভূক্তি করিতে হুইবে। 

তিনি বলেন, “ভারতের অধিবাসীর প্রত্যেকের রাজনৈতিক, 
নামাজিক এবং ষতদূর সম্তব অর্থনৈতিক সমান অধিকার থাকিবে 
এবং পুরাতন জাতিভেদ প্রথা ও অনুরূপ অগ্যান্ঠ সমস্ত কলঞ্চঈজনক 
রীতিনীতি ভারতের বুক হইতে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে-__ইহাই 
নবভারতের বাণী।, 

তিনি বলেন, «প্রত্যেক ভারতবাসীকে একটি কথা সর্ধদা মনে 
রাখিতে হইবে যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শক্তিশালী না হইলে, 
বৈদেশিক ব্যাপারে কার্যকরী কোন ভূমিকা গ্রহণ ভারতের পক্ষে সম্ভব 
নয়। 
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স্বাধীনতা ছিবস 


5৫ই আগস্ট আাধীন ভারতের জন্মদিন, জীবনযারা পথে সাতার 
বছর পার হইয়া স্বাদীন ভারত অষ্টম জন্মদিবসের পুন্যতীথে উপনীত 
হইয়াছে । এই দিনে একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া লীভ ও স্চতি- 
জয় ও পরাজয় ইতা দির হিসাব করিতে হইবে, তারপর আশা ও 
সঙ্গল্প লইয়া ভবিষ্যাতের দিকে ভারতকে অগ্রসর হইতে হইবে 
তার পূর্বে আমাদের একটি বিশেষে কতব্য রহিয়রাঙ্ছে তাহা! 
আমাদিগকে পালন করিতে হইবে । দীর্ঘ সাধনায় ও অগগ্গামে 
ভারতের আঙ্ীনতা অন্জিত হইয়াছে, বন বীরের গ্রাণদান, বনু 
গাঁপকের সাধনা এলং বন্ছ কর্মীর গ্রচেষ্টা স্বাধীনতার বেদ মুলে 
নিবেদিত রহিয়াছে, ইাহাদিগকে এই পুণ্য দিবসে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ 
করাত আমাদের সেই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য । ভারতের সেই 
সব বীর, সাধক ও কর্মী, খ্যাত ও অখ্যাত সকলকেই আমরা 'আঙ্গ 
আন্ধা নিবেদন করিতেছি । আর স্বাধীন ভারতের গঠণ ও উগ্রয়নেও 
যাহার এই গত সত বছরে স্বস্বয ক্ষেত্রে আত্মদীন করিয়াছেন 
তাহাদের খণও আমর। আজ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতেছি । 

অতাঁতের দিকে তাঁকাইয়া গত সাতি বহরের যে চিত্রটি দেখিতে 
পাই, তাহাতে আশা ও উৎ্সাহেরই সঙ্গত কারণ রহিয়াছে বলিয়ঃ 
আমরা মনে করি। বহু সমস্যার সমাধান আমরা করিতে পারি নাই, 
ইহ সত্য, কিন্তু জোর দিয়াই একথা আজ ঘোঁষধণা কর! চলে যে, 
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আমরা সক্টট উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি। আজ আমরা বলিতে পাবি 
ঘে, পৃথিবীর ঘুহত্তম গণতগ্র বার ভাবত তাহার রাজনৈতিক ও 
অথনৈতিক যে ভুমিটি স্পর্শ করিয়া আছে ভাঁহা বস্ততঃই দৃঢ় ও 
স্থায়ী? এই দৃঢ় ও স্থায়ী ভিন্তির উপর যে ভারত গড়িয়া উঠিতেছে 
এবং উঠিকে, শুধু এশিক়ারই নহে, সারা পৃথিবীরই শান্তি ও অগ্রগতির 
তাহা প্রধানতম ধারক ও বাহক হইবে, এই সন্ভাবম[ই জেথা ঘায়। 
ইহাঁকে শুধু স্বপ্ন বলিয্পা উড়াইক্সা দেওয়া নিশ্চই চলে না। সঙ্গ 
তীতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, কোরিয়া ও ইন্দেচীনকে 
কেন্দ্র কিয়া যে বিশ্ববৃদ্ধ আসপ্র হইয়। আদিয়াছিল, বিশেষ ভাবে 
ভারতেরই এচেফায় তাহ। আজ নেপথ্যে অপস্থত হইয়াছে । পুথিবীর 
বৃহৎ শক্তি সমূহ, ধাহাঁদের ধনবন্স ও অন্ত্রব্লের তুলনায় মবীণ ভারত 
নিতান্ত দুর্বল, তাঁহারাও আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই দান 
ও কীি অকুদটভাবেই ন্দীকার পাইয়া থাকে । এই শ্রাপাট্ুকু আমরাও 
যেন অবুণ্ঠভাঁবে শ্রাহণ করি এবং একদিন শক্তিমান ভারত বিশ্ব 
সভায় প্রধান আসনটিই হণ করিতে পারে। ইহাকে আর সপ্র 
মনে না করিয়া শিম্চিত সন্তাবন'রূপেই যেন আমরা এাহণ করি । 
মাত্র সাত বছয়ের ন্াধীন রাইট ভারতে এই অসামান্য কীর্তি 
ও সাফল্যের মধ্য অপাঁরিমিত আশা ও অসীম উতসাহেন্রই কারণ 
রহিয়াছে, অতীতের হিনাব করিতে গিয়া জমার খাতায় ইহাই 
আমাদের পাথেয় রূপে সঞ্চিত হইয়াছে দেখিতে পাই । তাই 
বালতে পারিয়াছি ঘে, ভারত ভাগ্য-ব্ধাতা পত্যই আমাদিগকে 
সঙ্কট পার করিয়া মহ স্বপ্প ও বিরাট সম্তাবশার ছারে আনিয়া 
এবার উপণীত করিয়াছেন । | 

গত সাত বছরের হিলাব লইলে অভ্যন্তরাণ ক্ষেতে ভারতে 
পর্ঝ সাফল্য তুচ্ছ বলা চলে না। মানুষের প্রধান সমহ্য। খাষ্ঠ সমশ্যা, 
খাগ্যাভাবের দুর্দিন আমরা পার হইয়া আসিয়াছি এবং অচির কাল 
মধ্যে খান্ছে স্বয়ং সম্পূ্ণতাই শুধু নহে, প্রাচুর্যেরও আমরা আশা এখন 
করিতে পারি । কয়েকটি বৃহৎ পক্িকল্পনা গ্রায় শেষ হুইয়া আন! 
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হইয়াছে, সেগুলি বখন ফলদান করিতে আর্ত করিবে, তখর্ন 
থাগ্ভাভাব কথাটি ভারতের শব্দকোষ হইতে ল্লপ্ত হইবে, 
এই ভরসাও আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি। খান সমস্য 
সমাধানের জাতীয় অর্থনীতির দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ, ইহা মনে 
রাঁখিলে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ও স্থার্থকতা ছুই-ই বাস্তব রূপ 
পরিহাহ করিতেছে বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে, 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে বস্ততঃ ই আমরা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর 
হইতেছি। শিল্পেও উৎপাদন বন্ধল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; 
দেশের শ্রমিক সমাঁজের উল্লেখযোগ্য বুহৎ একটা অংশই রোগের 
চিকিৎসা আকস্মিক অক্ষমতা, প্রসূতি ও শিশু-পালন ইত্যাদি 
ব্যাপারে আইনের বলে প্রভূত সাহায্যের আজ অধিকারী হইয়াছে। 
শ্রমিক ও মালিকের মধ্যেকার সম্পর্কেরও উন্নতি ঘটিয়াছে। কাজেই 
গত সাত বছরের হিনাবের পর একথাও আমর! জোর দিয়া নিশ্চয়ই 
বলিতে পারি যে, অর্থনৈতিক দৃঢ়তা ও স্থাগ্নিত্বের দিক দিয়া ভারত 
এখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পুরোভাগেই স্মানটি 
গহণ করিয়াছে। 


কিন্তু বিশেষ একটি সমস্যা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং 
তাহা উত্তরোন্তর বধিত আকারই গ্রহণ করিবে বলিয়৷ আশঙ্কা হয়। 
সমন্যাঁটি হইল দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্তা। গ্রথম পঞ্চ- 
বাধিকী পরিকল্পনার চার বসর পার হইয়াছে, কিন্তু সমস্যাটির 
হাসে তাহা এখনও তেমন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। জাতির 
এই প্রবীণতম সমস্যাটিকে সম্ম.খে রাখিয়াই দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, তাঁই দেশের গভণমেণ্ট আশা করেন 
যে, দেশের বেকাঁর সংখ্যার বৃহ একটি অংশের জন্যই কর্ন সংস্থানের 
ব্যবস্থা এবার কর! যাইষে। এই আশা সত্বেও আমরা যেন না৷ ভুলি 
যে, বেকার সমস্যাই এখন আমাদের বৃহত্তম সমস্যা | 


স্বাধীন ভারতের যাত্রাপথে যে সাতটি বছর পার হইয়া 


৮৪ 


আসিয়াছি, তাহার উপর সংক্ষেপে আমরা চোখ বুলাইয়া লইয়াছি। 
এখন একবার দাথ! তুপ্লিণা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করা 
যাইতেছে । ভবিষা 'মজানা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ভয় ও 
ভাবনাকে গুশ্রয় £দিবারও কোন যুক্তি নাই। বিরাট এই ভারত 
ভূঁভাগ, বিরাট তাহার জনসমাঁজ, ভয়ের ভাবনার তো কিছু দেখিনা ! 
অমিত প্রাণ এবং অপূর্ব সংরক্ষণশক্তি এই প্রাচীন জাতির মক্জ্তায় 
সঞ্চিত আছে। পুথিবীর ইতিহাসে কত সভ্যতা আসিয়াছে, আবার 
নদীর ঢেউয়ে মত মিলাইয়া গিয়াছে । কিন্তু ভারতের সমাজ ও 
সভ্যতা নদীর ঢেউয়ের মত উত্থান ও পতনশীল না হইয়া নদীর মতই 
গতিধর্ষণ লইয়া আজও অব্যাহত রহিয়াছে । কোন জাতিরই 
অস্তিত্বের মধ্যে এই প্রাণ ও সংরক্ষণ শল্তিটুকু পরিলক্ষিত হয় না, 
মানব-ইতিহাসে এই ভারতবর্ষই এক পরম বিস্ময়। ভবিষ্যৎকে ভয় 
করিবার সে জাতির তো কোন কারণই নাই, এই বিশ্বাস যাহার 
মর্মমূলে রহিয়াছে, সেই প্রকৃত ভারতবাপী। তাই ভবিষ্যতের পাঁনে 
মাথা তুলিয়া অকম্পিত কণ্১েই স্বাধীন ভারতের পুণ্য জন্মদিবপের 
দ্বারে দাড়াইয়। শুনাইতে ও শুনিতে চাহি-_নিজের বল ছাড়া বল 
নাই। ভারতবর্ষ যেখানে নিজবলে প্রবল, সেই স্থানটি ঘদি আমর! 
আবিস্কার করিতে পারি, তবে মহাপ্রলয়েও আমাদের ক্ষয় নাই, 
কোঁন ভয়ই আমাদের কাছে ভয়ানক নয় এবং কোন ভবিষ্যহই 
আমাদের দৃষ্টিতে অস্বীকার নয়।__জয় ভারও ভাগ্যবিধাতা ॥ 
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স্বাধীনতা ছিবস 


আজ স্বাধীনতার অষ্টম বর্ষের প্রথম প্রভাতে সর্বাগ্রে তাহাদিগ- 
কৈই স্মরণ করিতেছি যাহারা ফীসিমঞচে, সম্মুখ সডবর্ষে ও 
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পুঁলিসের গুলীতে গ্রাণ দিয়া এবং দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া 
আমাদিগকে স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী করিয়াছেন। আমাদের 
ক্সাীনত! দিবসের একটি বৈশিষ্টোর কথাও এখাঁনে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । ভ্রীঅরবিন্দের পৃত জন্মদিবসে আমরা বুশের অধীনতা 
হইতে মুক্ত হইয়াছি। এই ঘটনার তীশুপধ্যও আঁজিকার এই 
স্নাধীনততা দিবসে আমাদের উপলদ্ধি করা প্রয়োজন । শ্রীমরবিন্দের 
প্রেরণাই একদিন ভারতের তরুণদলকে বিগ্রুবের পথে স্বাধীনতা 
'ভজনের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । যদিও শেষ পর্যন্ত রাজ- 
নৈতিক আন্দৌলনের সহিত তাহার কোন সংযোগ ছিল না, কিন্তু 
তাহার সাধনাদীপ্ত অমোঘ ইচ্ছা আমাদের স্বাদীনতা সংগ্রামে 
দুর্ভেচ্য সহায়ে পরিণত হইয়াছিল । ভারতের স্রাবীনত। দিবস এবং 
তাহাঁর শ্ুভ-জন্মতিথিতে তীহার অগ্লান স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের 
অন্তরের দ্দাধ্য নিবেদন করিতেছি । দেখিতে দেখিতে সাত 
বতসর কাটিয়া গেল, আমরা বুটিশের অধীনতা-শুঙ্ল হইতে মুক্ত 
হইয়াছি। ভারত বিভক্ত হওয়া সক্েও দেশবামীর মনে আশা? 
জাগিয়াছিল, স্বাধীন ভারতে আমাদের অন্নবস্ট্রের অভাব দুর হইবে, 
মাথা গজিবার একটু স্থান মিলিবে, ওযধ ও পথ্যের অভাবে মরিতে 
তইনে মা, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার হইবে স্থনাবস্থী | কিন্তু 
স্বাধীনতার সাত বঙসর এই আশার একটুকুও পূরণ হয় নাই । বাক্তি 
াধীনত1 নিলোপ, কঠোর প্রেস আইন, বিনা বিচারে আটক আইন 
প্রভৃতির কীাটাতারের বেড়া দিয়া ভীরতবর্ষের শাষকবগ' যে ভাবে 
স্বাদদীনতাকে লালন-পালন করিতেছেন, তাহাতে স্বধীনতা কোনদিন 
যে দেশবাসীর এই আশা পুরণ করিতে পারিবে, সে সম্বন্ধেও 
ভরস! করা কঠিন। 

স্বাধীনতার সাত বশুসগে এতবার পুলিশের গুলী চালিয়েছে 
যাহার হিসাব করিতে গেলে একটি দীর্ঘ তালিকা হইবে! ভূখা 
মিছিলের উপর গুগী ঢলিয়াছে, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ 
আন্দোলনের মিছিলের উপর গুলী চলিয়াছে, গুল" চলিয়াছে শিক্ষক 
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ধর্মঘট উপলক্ষে মিছিলের উপর, ছাঁরদের মিছিলের উপর । পুলিশের 
শুলীতে নারীহত্যা পর্যন্ত হইয়াছে স্গাদীন ভারতে । শীসনতন্তে 
ছিটাফে টা ব্যপ্জি ম্বাদীনতা যাহা ছিল তাহও পিলোগ কর! 
হইয়াছে। কংগ্রেস ধুয়া তুলিয়াছে ইয়েলো জার্ণালিজম দমনের 
অজুহাতে পুনরায় শৃসনতন্ত্র সংশোধন করিবার । স্বাধীনতার অষ্টম 
বসরেই হয়ত শীসকশ্রেণীর এই উদ্দেশ্য মিদ্ধ হইবে । স্মাধীনতার 
সপ্তম বসর সর্বপ্রথম ভাঁষ।ভিভ্তিক রাজ্য হিসাবে অন্ধরাজ্য গঠিত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু রামুলুর আত্মত্যাগে বিপুল বিক্ষোভ স্থষ্তি হওয়ার 
ফলেই উহা! সম্ভব হইগ্সাছে মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। 
মণ্তম বসরেই রাজ্য পুণগঠিন কমিশন গঠিত হইয়াছে বটে, কিনতু 
উহার পরিণাম সম্বন্ধে ভরসা করিবার বিছ্ুত দেখা যাইতেছে ম!। 
প্রেম কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাতা 
জীবীদের কিছু সুবিধা দিবার সুপারিশ আ।ছে বটে, কিন্তু তাহা কাবে 
পরিণত হওয়ার ভরল? খুব কম। কিন্তু উহাতে প্রেম আহন সংব্রশন্ত 
যে সকল স্থপারিশ আছে সেগুলি কাব্যে পরিণত হইলে সংবাদপত্র 
দমনের নৃতশ অস্ত্র ঠঞারী হইবে। ফৌজদাখী আহন যে ভাবে 
সংশোধন কর।র ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে সুবিচার হও! কঠিন হইয়া 
পড়িবে । দাধানতার সপ্তম বসরে আমাদের খাছ্যাভাণ ঢুর হইয়াচ্ছে 
ইহ। অবশ্যই একটি বিশেষে উল্লেখষে।গ্য ঘটনা । বিন্ু খাছা৬াব 
দূর হওয়ার জন্য আমাদের শামকবর্গের কোন কৃতিত্ব নাই। খা্ের 
ঘাট তি আমাদের কোনদিন ছিল না। রেশন ব্যবস্থাকে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কাল বাঁচাইয়া রাখার ফলে সৃগ্রি হইয়াছে কুক্রিম 
ঘাটতির । রেশন ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
খাগ্ভাভাবও দুর হুইম়ীছে। 

স্বাধীনতার সপ্তম ব২সরে ভারতে বেকাঁর মমস্তা অত্যন্ত প্রবল 


হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই বতসরেই আরম্ভ হইয়াছে পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার তৃতীয় বসর। এই পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের কোন 


ব্যবস্থাই ছিল না। পালামেন্টে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সম্পর্কে 
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বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পর পঞ্চবাধ্বিকী পরিকল্পনায় 
কর্মসংস্থানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে । কিন্তু যেভাবে বেকার 
সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বেকার সমস্যার অতি 
নগণ্য অংশেরও সমাধান হইবে না। অথচ এদিকে নিত্যনৃতন 
বেকার শ্ষ্টি হইতেছে । মিশ্র অর্থনীতি যে বন্ধাঃ বেসরকারী শিলে 
প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়োগ ন! হওয়* উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না 
হ'ওয়! এবং মুল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকা হইতেই তাহা প্রমাণিত 
হইতেছে । এখন বলিতেছে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গঠনের 
আয়োজন। পূর্বববঙ্গ হইতে আগত উদ্বান্তদের পুনর্বাসনের এখনও 
কিছুই হয় নাই। অথচ পাদপোর্ট প্রবন্ডিত হওয়ার পরেও উদ্বাস্তু 
আগমণ অব্যাহত রহিয়াছে । কংগ্রেণী শাসকবর্গ ভারতে বিদেশী 
শান হইতে মুক্ত হইয়াছে, রাজনৈতিক স্বীধীনতায় পরিবর্তন 
করার পরিবর্তে ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অজর্নের ব্যবস্থা দুরে থাকুক 
তাহাদের অন্নবন্ত্রের ব্যবস্থাও তাহার করিতে পারেন নাই। তাই 
শসকশ্রেনী ছাড়া স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ করিবার মত উৎসাহ 
কাহারও নাই। স্বাধীনতা দিবসের আগমনে জনগণের হৃদয় আনন্দে 
নৃত্য করে না। শাঁপকবর্গ জনগণ হইতে বনু উর্দে অবস্থান করেন। 
জনগণের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পরিচর নাই। তবু 
স্বাধীনতা দিবসের সার্থকতা আছে । আমরা বিদেশী শাসন হইতে 
মুক্ত হইয়াছি। স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় 
আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে! রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য 
নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সংকল্প গ্রহণই হউক মামাদের স্বাধীনতা দিবস 
পালনের প্রধান লক্ষ্য । 
বন্দেমাতরম, জয় হিন্দ !! 
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১৫ই আগস্ট 


আমাদের জাতীয় ইতিহামে যে দিন সবার বড়, ঢুইশত বতসরের 
পরাধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন সার্বভৌম 
রাষট্ররূপে বিশ্বভাঁয় প্রথম মাথা তুলিয়। দ'ড়াইয়াছে, মেই ১৫ই 
আগস্টের শুভপ্রভাতে আজ আমরা জাতীয় পতাকাকে সম্রদ্ধ 
অভিবাদন করিতেছি। বিগত দিনের নায়ক, সাধক ও সৈনিকের 
জীবনব্যাপী শ্রম এবং দুঃখ বরণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা 
লাভ করিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনে স্ন্দরতর, সার্থকতর 
ভবিষ্যতের গছ্োোতক হউক । দুঃখ দারিদ্রঃ অভাব অশিক্ষা, 
আধিবাধি সন কিছু হইতে যুক্ত হইয়া ভারতবর্ষ বিশ্বের উন্নতিশীল 
দেশগুলির সঙ্গে একতালে প। ফেলিয়া চলুক। জ্ঞান বিজ্ঞান, 
শিল্প বানিজ্যে প্রতিটি মানুষ সম্দ্ধ হউক_-দেশ ও জাতিকে 
তাহার! গৌরবাশ্বিত করিয়া তুলুক, নিজের গপ্ভীর বাহিরে 
ষে বৃহৎ পৃথিবী ও তাহার বিচিত্র মানব গোষ্ঠী রহিয়াছে তাহার 
প্রতিও পমুচিত কর্তবা পালনে অগ্রণী হউক। বলা বাহুল্য, 
দুইশত বর একটি শক্তিশালী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীন 
থাকায় ভারতবর্ষ একদিকে শুধু কাঁচামালের জোগাঁনদার, অন্য দিকে 
বিদেশী কারখানায় বানানো পণ্যের খরিদ্দার হইয়া থাকিয়াছে। তাহার 
নিজন্ম শিল্পবাণিজ্য কলকারখান। কিছুই যুগের অনুযায়ী ধারায় গরিয়া 
উঠে নাই। ফলে সারা দেশ দারিদ্র ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া 
থাকিয়াছে, আর সেই অন্ধকারের সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপের মতো 
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কয়েকটি নগর ও বন্দর শুধু বিদেশী সাম্রাজ্য এবং ব।নিজ্যের চলাচলে 
সহায়তা করিয়াছে । এই ভুমিকাঁর উপরই হঠাণ্ একদিন স্বাধীনতা 
স্থানান্তরিত হইয়াছে__কাঁজেই সমস্ত দুঃখ দারিদ্র ও সঙ্কট সমস্যা সঙ্গে 
লইয়াই ল্গীধীনত। দেশবানীর হাতে আসিয়াছে । উপরন্ত্ স্বীর্ধীনতার 
মূল স্বরূপ ভারতের পূর্ব পশ্চিমের দুই বৃহৎ ভূখণ্ড খোঁদ মাতৃভূমির 
মুন্তিকা হইতে বিসজর্ন দিতে হইয়াছে_-আর সেই বিস্ছিন্ন 
ভূখণ্ড লইয়া গঠিত এশ্লীমিক রা যে ভারতনষের পক্ষে প্রভূত 
রাজনৈতিক ও অথ নৈতিক উপদ্রবের কারণ সরূপও হইয়াছে, ইহা 
কে নাজানেন? কজেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সমৃদ্ধি স্বাচ্ছল্য 
ও শান্তিতে মানুষের জীবন ভরিয়া ওঠে নাই। বরং নানা বিস্প 
বিপদ ও জটিলতাই দেখ! দিয়াছে । যাহাঁর। আশা করিয়াছিল, 
স্বাধীনতা আসিলেই সব সমস্যা সূর্যোদয়ের কুয়াসার মত ভাপিয়া 
যাইবে, তাহার তাই স্বাধীনতার উপরই ক্রমশঃ যেন অপ্রপন্ন হইতে 
শুরু করিয়াছে। এই অসন্তোষ সর্বপ্রয্নত্বে দুর করার জন্য 
শভর্ণমেন্টকেও যেমন সচেষ্ট হইতে হইবে দেশবাশীকে ও তেমনি আম, 
সহিষু্তাঁ ও অধ্যবসায় সহকারে দুঃখ জয়ের সাধনায় শ্র্তী হইতে 
হইবে । বনুদিনের ব্যাধি দুই দিনে দূর হইবে কি করিয়া? 

কিন্তু ছুঃখ দুর্দশা, অভাব, অনটন সবকিছু সত্তেও আমর! যে 
স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি বিশাল ভারতভূমি তাহার স্থপ্রা৯ন 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরাট এঁতিহ্য লইয়াও বিশ্বে কাহারো 
কাছে মুখ তুলিয়া দড়াইতে পারে নাই-_রাজনৈত্িক পরাঁধীন- 
তাই তাহার সকল গরিম! হরণ করিয়া লইয়াছে। আঁজ সেই 
ভারতই আন্তজাতিক দুনিয়ায় কত বড় দায়িত্ব জনক ভূমিক! 
লইয়াছে, কোরিয়া! ও ইন্দোচীনের ঘটনায় তাহা অ-গ্রমাণ 


হইয়াছে । টিউনেনিয়া, কেনিয়া, ঝুটিশ, গায়না, সকলেই আজ 
ভারতের দিকে তাঁকাইয়া আছে--ইংলগু, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া, 
আমেরিকা সকলেই আজ ভারতের মত ও পথকে সপন্মানে স্বীকার 
করিতেছে। বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণে ভারত যে আজ এতবড় 
ভূমিকা লইতে সমর্থ হইবে, ইহা কি আমরা! আগে ভাবিতে 


৪৯৬ 


পারিয়াছিলাম? ক্দাধীনতার এই স্থমহৎ দানকে যেন আমরা 
যোগ্য মধাদায় গ্রহণ করিতে ভুল না করি। কিন্তু শুধু বাহিরেই 
নয়, ভিতরেও স্বাধীনতার শুভক্কর ফল আমরা ইচ্ছা করিলেই 
লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের জাতীয় সাহিত্য শিল্প ও জ্ঞান 
বিজ্ঞানকে যে আজ আমরা সমুচিত নিষ্ঠায় যে সেব! করার সুযোগ 
পাইয়াঁছি, আমাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানকে যে 
আমর] যোগ্য গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি, ইহা'ও 
স্সাধীনতারই আশীর্বাদ স্বরূপ। সেচ, সার, ও বিছ্যৎ উৎপাদন 
এবং কৃষি ও শিল্পবানিজ্য সম্প্রসারণের যে সব বৃহৎ উদ্ভম শুরু 
হইয়াছে, যে সমস্ত উন্নয়ণ মূলক পরিচালনায় হাত দেওয়া হইয়াছে, 
নগর, পন্তন, গ্রাম, সংস্কার ও উদবাস্ত পুণর্সতির যে সব উদ্ভোগ 
চলিতেছে, তাহা প্রয়েজনের অনুপাতে পধাপ্ত নয়। তবু নগণ্যও 
নয়। জমগ্র পরিকল্পন। বাস্তবে রূপ লইলে যে মানুষের অনেকটা 
দুঃখ দূর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। তথাপি শিক্ষা বিস্তার, বেকার 
সমস্যাবিদূরণ, শ্বাস্থোনয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেক্ষিগ্রতর এবং রূপ- 
কতর মায়োজন করার আবশ্টকতা আছে এবং তাহা করার দ্বারাই 
যে মানুষকে স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদে অভ্যস্ত করা যাইবে, ইহা নঙ্গাই 
শিস্প্রয়োজন। ন্সাধীন ভারতে আজ যখন আমরা স্বাধীনতার 
অন্টমব।ধিক উত্সবে বাঁপূত হইয়াছি, তৃখন এই কথাটাই যে আমাদের 
মনের পুরোভগে জাগরূক থাকে যে, মানুষের জন্যই স্বাধীনতা-_ 
অন্ে-বন্টে, শিক্ষায়-ন্থান্থ্যে, জীবিকায়, ব্যবসা-বানিজ্যে-_মান্ুবকে 
উন্নত, বপিঠ, সস্ছল ও সমৃদ্ধ করিয়াই স্বাধীনতাকে তাঁহার সত্যকার 
রূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে । শুধু আমোদ-প্রমোদে, বাজী-বজনা, 
আলোকমালা গীতবাগ্ভের অনুষ্ঠানে মাতিয়াই যে আমরা স্বাধীনতার 
সেই বুহত্তম লক্ষ্য-বস্ত্রটি বিম্মৃত না হই-_প্রতি বসরের স্বাধীনতা 
দিব আমাদের জাতীয় জীবনে যে নূতনতর, বৃহত্তর ও উজ্ভলতর 
সাফল্যের ইতিবৃত্ত তুলিয়া ধরে ; বরন্যে পূর্বাচাধ্যদের তপন্তা ও 


৯৯ 


আমাদের শ্রম একত্র যুক্ত হইয়া! ভারতকে মহাভারতে 
রূপান্তরিত করুক। 


জয়হিন্দ ! 


ল্লালী .... 


৮১০০১১৯৯০০৬ 


জাতি হিসাবে আমরা বীরের মত্ত অনেক ঘাত-প্রতিখাত সঞ্ 
করিয়াছি। 

কখনও যর্দি আমরা শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অবদন্ন হইয়া থাকি, 
তবে আশ্চর্যাণ্থিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ জীবন রক্ষার 
জন্য মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়া থাঁকে। চিন্তায় 
ও কার্ষে মৌলিকতা ও শ্জণী শক্তিই জীবনের লক্ষ্য। 

আমরা এখনও জীবিত আছি এবং জাতি গঠনের সকল 
উপাদানই আমাদের রহিয়াছে । সেইজন্য আজও আমরা উজ্জ্বল 


ভবিষ্যতের স্বপ্ঝ দেখিতেছি। 


মেতাজী দুভ'ষচন্দ্র বন্সু 





১০6৫ 


ল্লাউ্টপতিশ্র হেত্ল্জ ভাঙন 
ওস-্বান্ন সঅ্ল্রীল্ন জাম্প 
আসন্ন স্বাজান্ল সপভিজ্রল্কা। 
£কভ্িক্ লবস্জুকস্ভী 
স্মীভুল্ল 

কাঞ্ীভ্বত্ডা* 
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ভ্রবলী অরবিন্দ 


্অমেক প্রচেষ্টীতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি 


৯৩ 
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৫১৯০১০০১০৯০ টির হার হত 


স্বাধীন ভাবতে জাতি গণ্ডনে 
ছাহীাত্র পালনের আহ্বান 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগঞ্ট-_অস্য রাটপতি ডাঁঃ বাজেন্দ্রগ্রসাঁদ 
্গাধীনত। দিবদ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্য প্রচারিত তাহার বাণীতে 
বলেন, “আমাদের অস্টম বাঁধিকী স্বাধীনতা দিবমে আমি আমার 
সকল দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। স্বাধীনতার 
পর হইতে গতকাল পরন্ত সাত বসর আমাদের নিকট বিশেষ 
তাৎপর্মপূর্ণ সময়। কারণ, এ কয় বদর আমরা ম্বদেশে পুনগণঠন 
কাধে আত্মনিয়োগ করিয়াছি এবং বিদেশে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন; 
আমাদের শিজন্ব পন্থায় সাহাধ্য প্রদান করিয়াছি ।” 


৭১৪ 


“১০১০০৯০৯০১০ উস ৭স' 
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ভাব্রতের আগশ গোয়ায় বিছেশা 
আধিপত্য কল্পনার অতীত 


নিজ সভ্যাপ্রহ্বীছেন্ল উপ্পন্ল হএল _ঙ্দন্। 
ভস্স্পালে্ট জই'টিনজ্লানী- 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট_-লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উন্তোলন 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী গনেহরু বলেন, «বিশ্বের কোন শর্তিই 
গোয়াকে ভারত হইতে পৃথক ককিয়া রাখিতে পাঁরে না। ভারতের 
স্বাধীনতা লাভের পর গোয়া কোন ইউরোপীয় শক্তির অধীনে 
থ]কিবে তাহা স্গগেও কল্টানা করা যায় মা? 
পতুীজ সৈশ্যগণ কতৃক নিরস্ত্র সত্যা গ্রহীদের উপর গুলীবর্মণের 
উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু পত়ুগীজ কতৃপিক্ষকে এই বলিয়া ভ পিয়ার 
করিয়া দেন যে, এই পন্থাকস তাহারা কিছুই লাভ করিবে না। বিষয়টি 
বিশ্বের জনমতের দরবারে পেশ করিয়া বলেন, “কোন সরকার কিন্ব! 
কোন রাষ্ট্র কর্তৃক নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ জনতার উপর গুলীবর্ষণ কতদুর 
সঙ্গত হইয়াছে তাহা আমাদের ও বিশ্বের সকলকে বিবেচনা করিতে 
হইবে।” 
পি, টি, আই 


৬১৫ 


০১১৮২১৩১১০৩১১০৩১১১১০৩১৩১৭৯ ৯০৯০৩, 
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স্বাধীনতা দিবি 


'আজি হইতে আট বৎসর পূর্বের এক পনরই আগস্টে ভারতীয় 
জাতির পরাধীনতার অবসান ঘটিয়াছিল । জাতীয় জীবনের স্মুদীর্ঘ 
কালের আকাঙ্সা ও সংগ্রামের এতিহাঁসিক পরিণতিরূপে রাহ্িক 
সাতন্ত্রা ও স্বাধিকার লাভ করিয়া জাতির চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছিল । 
প্রস্নতা ব্বাভাবিক ভীবেই জাতীয় উত্সবের রূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল। পনরই আগস্ট ভারতের ঘটনাবহুল ইতিহাসের 
এক পুন্যাহ । ইহা স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্মরণ দিবস । 

কিন্তু উৎসবে প্রসন এট দিনসটিকে নিতীন্তই ন্সাধীনতা প্রাপ্তির 
"মরণ দিবস বলিয়া মননে করিতে পারি না। স্বাধীনতার প্রাপ্তিতে 
জাতির মহত্তম অভীষ্ট লব্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনেও করি না। 
স্নাধীনত।র প্রাপ্ডি জাতীয় আকাঙ্খার পূর্ণতা প্রাপ্তির ঘটনা নহে। 
স্লাধীনতা লঁ5 কৰিয়া জাতি আর এক মহদভিলাষ স্বীকার করিবার 
দায়িত্ব লাভ করির়াছে, জাতীয় জীবনকে মহব, সৌন্দর্য ও এশ্বধ দান 
করিবার জন্য 'আর এক দুরূহতর কর্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছে । 
সেই কীরণে পনরই আগস্ট শুধু এক প্রাপ্তি স্মরণের দিবস নহে, 
উহ! জাতীয় কর্তব্য উপলব্ধির দিবসও বটে। 

আমরা স্বীকার করিব, স্বাধীনত! প্রাপ্তির স্মরণ দিবস পনরই 
আগস্টের উত্সবের মধ্যে এই উপলব্ধির ও অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। 
জাতীয় সংগঠনের এবং জনসমজ্ি রচনার আশ! রাগ্রীয়-পরিচালনার 


দ৬ 


প্রধীনদিগের ভাষণে ঘোষিত হুইয়া থাকে । দেশবাসীর 'আর এক 
সতা স্মরণ করিবার পথ কুম্থমাস্তীর্ণ নহে। এই পথেও্ বিপুল 
ছুরুহতা আছে, সঙ্কট আছে, পরীক্ষা আছে। রাষ্্রি? স্বাধীনতাঁকে 
জ[তীয় সমৃদ্ধি সাধনে স্বার্থ করিতে হইলে সমন্ঠার সহিত যে 
সংগ্রাম করিতে হইবে তাহা! স্বাধীনতা সংগ্রামের তুলনায় কম নিষ্ঠা, 
প্রয়াস ও সসাহসের দ্বারা সফলীভূত হইবার নহে । 

স্মতরাং পনরই আগস্টের উত্সবের মধ্যে বিশেষভাবে এই সত্যই 
স্মরণ করিবার প্রয়োজন আছে যে, এই দিবসটি জাতির পক্ষে বজ্তত 
একটি বৃহ পরীক্ষার-__তাতপর্ব এবং গুরুত্ব ক্পীকার করিনার দিবস। 
আমরা চাহিব, ভারতের জনসাধারণ নিতান্ত গাশ্হীন চিন্তের উল্লাস 
লইয়া পনরই আগস্টের গুরুত্ব অনুভব করিবে ন।। আমরা চাঁহিব, 
এই দিনে জনসাধারণের মনে এই জিজ্ঞাসাই প্রবল হইয়া উঠক, 
বিগত আট বশসরের মধ্যে জাতি কোন্‌ নূতন অশ্বীক্ট লাভ করিল? 
শ্যধু এই প্রশ্নই নহে, বৃহন্তর কোঁন অভীষ্টের দিকে জাতি সত্যই 
আগ্চাসর হইতে পারিতেছে কিনা, ইহাও পনরই আগস্টের জিড্ঞাসা। 
জনপাপধারণের চিন্তে আমরা এই বাস্তব সন্মত অগচ মহত এক 
কৌতু গলের আধিভণব কামনা করি, বাষ্ট্রপরিচাপকের! জাতিকে কোন 
শভীস্টের দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন এবং বিগত আট বতমরের 
মধো সেই অভীষ্টের পথে জাতিকে কতদূর গার করিতে 
পারিয়াছেন? পনরই আগস্টের আনুষ্ঠানিক উতসবেব মধ্যে যদি 
এই জিত্ভানার প্রকাশ উৎসাহিত না হয়, তবে সে উত্সব জাতির 
যথার্থ প্রাণবন্তার প্রকাশ হইয়া উঠিতে পারে না। 

বিগত আট বৎসরের মধ্যে জাতি যে বশুক্ষেন্ধে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ 
নাই। দেশের সরকার বনুক্ষেত্রে অক্ষমতা ও অকুতিত্বের পরিচয় 
দিয়াও জাতির উন্নয়নের এবং প্রয়োজনের বনুক্ষেত্রে অনেক 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যাহা জাতির চিন্তে আত্মশক্তিবোধ 
জাগ্রত করিয়াছে । দেশের সরকারের পক্ষে গৌরবের বিয়য় এই যে, 
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তাহারা যে কোন পরিকল্পিত উন্নয়নী উদ্চোগে জনসাধারণের 
সহযোগিতা পাইয়াছেন। স্বাধীন ভারত এবং স্বাধীন ভারতের 
সরকার যে ছুইটি প্রধান কারণে বিশ্বের জনমতে নন্মানার্ঘ হইয়াছেন 
তাহা হইল ভারতের পররাষ্ট্র নীতির শান্তি সহারক শক্তি এবং 
ভারতীয় জনসাধারণের সহযোগিতা অজন। ভারতের রাষ্টিক 
স্বাধীনতা যে জাতীয় ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি 
এঁতিহামিক শক্তিরূপে সফল হইয়াছে, তাহা বিগত আট বওসরের 
ভারতীয় জীবনের এ দুই কৃতিত্বই প্রমাণিত হয়। 

কিন্তু সরকারের ও জাতির এই কৃতিত্বের মধ্যে যে উন্নতির 
পরিচয় পাই, তাহাকে জাতীয় প্রকৃতির উন্নতি বলিলেই বোধ হয় 
যথার্থ এবং মাত্রাসম্মত উক্তি বলা হয়। জাতীয় উন্নতি বিচারের 
শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র নির্ণায়ক হইল সাধারণ মানুষের উন্নতির স্বরূপ 
পনরই আগস্টের পুণ্যাহে বিগত আঁট বৎসরের সরকারী এবং 
জাতীয় কৃতিত্বের সকল গৌরব স্বীকার করিয়া এবং গর্ব অনুভব 
কৰিয়াও আমরা বিশেষভাবে এই গ্রশ্রটিকেই ম্মরণ করিতেছি, 
সাধারণ মানুষের উন্নতি কতটুকু হইয়াছে? সাধারণ মানুষের মনে 
আত্মমর্ধীদ! ও স্বাধিকারের বোধ কতখানি উন্নত ও সত্য হইয়াছে ? 
বিগত আট বগুসরের বৈষয়িক উন্নয়নের প্রসন্নতা ও আনন্দের ভাগ 
সাধারণ মানুষ কি পরিমাণ লীভ করিয়াছে? 

জাতির সংবিধান কল্যাণ রাষ্ী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পোষণ করিতেছে। 
বিগত বশুসরের শ্বাধীনতা দিবসের পর দেশের সরকার এবং বুহত্তম 
রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের চিন্তায় আর এক নৃতন ঘোষণার 
স্থম্পস্ট এক আদর্শবাঁদ অভিব্যক্ত হইয়াছে-_সমাঁজবাদী প্রকারের 
সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। ইহাই বিগত এক বসরের মধ্যে জাতীয় 
চিন্তার মধ্যে একটি নৃতনত্বের ঘটনা । অন্য আর এক এঁতিহাসিক 
ঘটনা হুইল ফরানীর অধিকারভুক্ত পণ্ডিচেরী মাহে করাইকল ও 
ইয়ানামের ভারতভুক্তি। চিন্তায়, উদ্ভোগে এবং ঘটনায় যে কোন 
অভিনবত্ব লক্ষিত হউক না কেন, জাতীয় উন্নতির সত্যতা বিচারের 
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একমাত্র মানদণ্ড হইল সাধারণ মানুষের স্থযৌগ, স্বাচ্ছন্দা, অধিকার, 
লণ্মান ও বৈষয়িক উন্নতির স্বরূপ। 

পনরই আগস্টের হ্র্যাকুল উত্মবের মধ্য আমরা ভারতের 
সাধারণ মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া জাতীয় উন্নয়নের স্বরূপ 
বুঝিতে চাহিতেছি। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার খসড়ায় 
সাধারণের উন্নয়ণ, সাধারণের আকাঙা প্রস্তাবিত হইয়াছে । আর 
পাঁচ বসরে মাথা-পিছু গড় পড়ত! উপাজনের হার দ্বি-গুণিত করা 
হইবে। এবং আর পনের বসরের মধ্যে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ 
সমাধান করা হইবে। সমাজবাদী আদর্শের আভা পাইতেছি এনং 
এই ইচ্ছার সাফল্যও কামনা করি । এই লক্ষ্য লব্ধ হইলে পনরই 
আগস্টের একটি জিজ্ভাসারও অবসান হইবে। কিন্তু ভারতের জন- 
জীবনে গণতন্ত্র সত্য হইয়াছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেই উদার সমন্বয়ের 
আদর্শ অর্থাৎ বহুতা, বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য অক্ষুগ্ন রাঁখিয়াও প্রসন্ন 
হইবার জন্য এখনো আমরা ভবিষ্যতেরই এক পনরই আগস্টের 
প্রতীক্ষায় থাকিব। ভারতের সাধারণ মানুষ স্তবধী হইয়া অদূর 
ভবিধ্যতের এক পনরই আগস্টের উত্মবে জাতীয় পতাক! উত্তোলন 
করিবে, ইহাই আমাদিগের আজিকার স্বাধীনতা দিবসের স্বপ্ন। 
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১৫ই ত্াগঙ্ট 


আজ পমেরোই আগস্ট । ১৯৪৭ সালের পর হইতে প্রতি 
বছরই এই দিনটি একটি বিশেষ তাত্পধ্য লইয়া আমাদের সামনে 
উপস্থিত হয়। যে স্বাধীনত। আমন! চাহিয়াছিলাম, যে স্বাধীনতার 
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জন্য বহু দেশপ্রমিক জীবন বিসন দিয়াছিলেন, অসংখ্য নরনারী 
আবাল-বৃুদ্ববণিত। হাসিমুখে উত্পীড়ন অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন 
_সে স্বাধীনতা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে পাই নাই সত্য। যে অথগু 
ভারতের স্বপ্ন আমর' দেখিতাম, সে স্বপ্ন পরিপূর্ণ সফল হয় নাই। 
তবু এই দিনটিতেই ভাবতবানী দেশের বিরাট অংশে বিদেশী 
অধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, নিজেদের ভাগ্য 
নিজেদের হাতে গড়িয়। তুলিবার অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। 
তাই পনেরোই আগস্ট স্মরণীয় এবং বরণীয় | 

কিন্তু এদিন শুধু উত্মব আর আনন্দের দিন নয়। আত্মানু- 
সন্ধানেরও দিন। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই স্বরাজ ও স্বাধিকারের 
শেষ কথ! নয় ;_ উহা একটা ধাপ, একটা পদক্ষেপ মাত্র। দেশের 
অগণিত দরিদ্র, অনশন-ক্রিষ্ট, অন্ন-বন্ত্, বাসন্তানহীন মানুষের মুখে 
হাঁসি ফুটাইবার জন্য, তাহাদের একটু মাথ। গু'ঞ্িবার দিবার জন্যই 
আমরা চাহিয়াছিলাম স্বাধীনতা । বিদেশী অধীনতাই ছিল এ সপ্র 
সার্থক করার পথে বড় বাধা! সে বাধা দূর হইয়াছে। সুতরাং 
আসল লক্ষ্যে আমরা কতট,কু পৌছিয়াছি, পৌছাইতে পারিয়াছি 
এবং পৌছাইবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আজ বিচার করিবার 
উপযুক্ত সময়। জনগণের আঘিক স্বাধীনতা ভিন্ন রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা যে অথহীন এ সত্য আজ আমরা উপলব্ধি বরিতে আর্ত 
করিয়াছি । তাই জনগণের সেই আঘিক স্বাধীনতাকে কিভাবে 
কত শীঘ্ কাঁধ্যের রূপ দেওয়া যায়, তাহাই আজ দেশের সামনে বড় 
সমস্ত! । এই সমস্য! রাষ্টীনেতারাঁও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন । 
এই সমস্য। সমাধানের জন্য বড় বড় পরিকল্পনারও কথা উঠিয়াছে। 
কিন্তু সমশ্ত! সমাধান করিতে যে গ্রুত গতি প্রয়োজন, যে নিষ্ট। 
ও একান্তিকতা প্রয়োজন, যে নিংন্বার্থ ত্যাগ প্রবৃত্তি প্রয়োজন__তাহ। 
কি আজও দেখা যাইতেছে? 


আজিকাঁর এই স্বাধীনতা দিবসে আর একটি বিশেষ সমস্যাদেশের 
সম্মুখে প্রকট হইয়! উঠ্টয়াছে। ভারতের একাংশ বে আজও বিদেশী 
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লআ্ীজ্যবাদী শাসনে রাহয়াছে-_সেখানকার অধিবাসীরা যে নিষ্ঠ,র 
অত্যাচার নিপীড়ন ভোগ করিতেছে, স্বাধীনতা দিবসে মে-কথা 
ভুলিতে চাহিলেও ভুলিক্া যাওয়া সন্তুপ নয়। আদ্রহইতে গোয়াতে 
ব্যাপক গণ-সত্যাগহ শুরু হইতেছে । পঞ্ুগীঞ্জ শাসনের অস্তিত 
ভারতের মাটি হইতে স্গ্ণ নিশ্চি্ করিতে না গায়িলে আমাদের 
স্বাধীনতা কখনই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। ভারত শগাধীনতা লশভের 
নয় বছর পয়েও পর্তুগীজ উপশিবেশ গুলির আগ্রত্ব নিতান্তই কলংক 
স্বরূপ কিন্তু দুঃখের ও লজজার কথা স্বাধীন ভারতেত্র কর্মকতরা 
এই পর শাসনের অবসান ফেটাইবার জগ এ পর্যন্ত কাবাকাগী 
কিছুই করিলেন না! নিরস্ত শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের রক্তে ভারত- 
ভূমি রক্তরষ্ভিত হওয়া সন্থেও তাহাদের গ। ঘামে নাই । এমন কি 
সত্যাগ্রহরা যাহাতে গোয়া সীমান্তে গিয়া হাজির হইতে না পারেন, 
তাহার চেক্ট। সরকারীভাবে চলিতেছে । গাহাদের যানবাহন 
বাবহারে স্থবযোগ পর্বন্ত দেওয়া হয় মাই। বোণ্বাই পরকার সতা- 
গ্রহীদের লরী ব্যবহার করা চণ্লিবে না বলিয়া যে আদেশ দিয়াছেন 
তাহা স্বাধীন দেশের গভনণুমেন্টের পক্ষে কলঙ্কেরই কথা । এই 
আঁদেশ পর্তণীজ কর্তাদেরই সাহীাধ্য করার মাঁমান্তর। ন্নাধীনতা 
দিবমে তাই সর্বত্রই দাবী উঠ। এওয়োজন--গোযা সম্বন্ধে ভারত 
সরকারের ক্লীব নীতি পরিত্যাগ হোক। ভারতের মাটি হইতে 
সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন লুপ্ত করিতে ভারত সবকারও জনসগারণের 
সঙ্গে সহযোগিতা করুণ । 
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১৫ আত্গঙ্গ 


ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ইতিহানে ১৫ই আগস্ট একটি নৃতন 
যুগারস্তের মত। দীর্ঘ ১৭০ বৎসরের বুটিশ উপমিবেশিক শানেয়ই 
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অবসান এ দিনে টে নাই, প্রকৃত পক্ষে বনু শতাব্দীর পর ভারতবর্ষ 
বৈদেশিক আক্রমণ, শাসন ও পীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করে। একথা 
বলাবাহুল্য যে, এই মুক্তির জন্য ভারতবর্মকে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার 
করে, লাঞ্চনা বরণ ও সংগ্লাম করিতে হইয়াছে । বনু রক্তপাত ও 
অশ্রচর ভিতর দিয়া ভারতীয় জনসাধারণকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে । 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বৃটিশ রাজ প্রতিনিপি লর্ড লুই 
মাউণ্টবাটেন ইংলগ্ডের পাঁলামেন্টে গৃহীত স্বাধীনতার আইম 
অনুসারে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্পণের ও বুটিশ শাসন অবসানের 
চুক্তি পত্রে স্বাক্ষরের দ্বারা এক নূতন যুগের উদ্ভোধন করেন । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এভাবে ভারত সাআ্াজাকে আপোষ রফার 
দ্বারা স্বাধীনত! অর্পণ বুটিশ ওঁপনিবেশিক ইতিহাসে এক নৃতন ঘটনা 
এবং এই নূতন ঘটনার দৃষ্টান্ত এশিয়া খণ্ডে জন্যান্য সামাজ্যবাদী শক্তির 
উপরেও প্রভৃত বিস্তার করিয়াঞছিল। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের পর 
এই পর্যন্ত ব্রফাদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ইত্যাদির 
ক্ষে্েও অনুরূপ নীতি অন্ুস্থত হইয়াছে এবং আফ্রিকার পরাধীন 
দেশঞ্খলির উপর'ও ক্রমশঃ কার্ধকরী হইয়াছে কিংবা হইতেছে। কিন্তু 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অনুন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে 
এবং তাহা হইতেছে নিরস্ত্র জনসাধারণ করৃকি নিরূপদ্রব প্রতিরোধ । 


মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই দিক দিয়া পৃথিবীর জাতীয় স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাসে এক অভিনব ও খিস্ময়কর বন্ত। “দারিদ্র ও 


মুর্খ ও অচ্ন্ত ভারতবাসী” যে ভাবে অনহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে 
সাড়া দিরাছিল, যে ভাবে অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা বাঁর বার বুটিশ 
রাজ শক্তিকে বিভ্রত ও বিপন্ন করিয়াছিল, তার তুলনা খুব বিরল 
আজ্মিক শক্তির নৈতিকতা ও রাজনৈতিক চেতনার সাহমিকত। 
মিলিয় ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ শহরবাসপী ও গ্রামবাসীকে স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। অবশ্য কংগ্রেসের অর্ধ-শতাব্দী 


ব্যাপী আন্দোলনের পশ্চাতে বাংলার [স্বদেশী যুগ ও সন্ত্রাসবাদের 
দুঃদাহমিকতা এবং রাজ্যশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে চরম 
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আত্মত্যাগের মধ্যে দুর্দমনীয়তা সারা ভাঁবতবর্ষে বিপুল প্রেরণা 
'আনিয়াছিল। উহারও আগে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ 
এবং বাংলা দেশের নানা অংশের কৃষকদের বিদ্রোহ ও শীলকর 
প্রতিরোধ উণবিংশ শতকের জন-জীবনকেও চু নাড়া দিয়াছিল। 
অর্থাৎ ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের বৃহত্তর ও গভীরতর পটভূমি 
রচনায় সিপাহী, মজুত, কৃষক, ও কারিগর শ্রেণীর দানও সমান শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণীয় । এমনকি কংগ্রেসের জাতীয় আন্দেলনেও এই শ্রেনী 
সাহসের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে মাথা উচ, করিয়া 
দাড়াইয়াছে। কিন্তু “শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের” রচিত ইতিহাসে 
এই কৃষক, কারিগর ও মঞ্জুর শ্রেণীর সংগ্রাম ও ত্যাগ তেমন মধাদা 
পায় না, ধেমন মধাদ। পায় ইংরাজিজান! মধ্যবিস্ত ভদ্রজ্ঞণীর ত্যাগ 
স্বীকার ও আন্দোলন। আজ ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা-দিবসে 
ভারতবর্ষের সেই মুস্ত জনসাধারণকে নুতন করিয়া স্মরণ করা 
দরকার। 

জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষে বুটিশ-রাজ-শ1মনকে একান্ত দুর্বল এবং 
উহার নৈতিক শক্তিকে হীনবল করিয়াছে, সন্দেহ নাই। তথাপি 
১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে পৃথিবীব্াাপী 
দিতীয়্ মহাবুদ্ধের অনিনার্ধ প্রতিক্রিয়া_যে প্রতিক্রিয়ার ফলে 
একদিকে বুটিশ সম্রাজ্যশক্তির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল এবং অন্যদিকে 
এশিয়া মহাদেশে জনসাধারণের জাতীয় চেতনা বিপ্লবযুখী হইয়া 
উঠিল, এই বিপ্লিবমুখী মনোভাবের পিছনে রহিয়াছে প্রথম ও দ্বিতীয় 
মহা বুদ্ধের মধ্যবর্তী মোভিয়েট বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির ঘাতত- 
প্রতিঘথাত এবং শ্রমজীবি মানুষের নূতন মধাদাবোধ। এই 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে নেতাজী ন্ুভাষচন্দ্র ভারত- 
ব্রহ্ধ সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা যে 
ছুঃসাহসিক আঘাত হানিয়াছিলেন, তাহাই অনতিবিলন্ে 
১৯৪৬৪৭ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজ বাঁজত্বের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ 
করিয়া ফেলে। বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীর, কলিকা'তার রাজপথ এবং 
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মাদ্রাজ ও বিহীরের বিভিন্ন অঞ্চল পুলিশ, সৈন্য ও জনগণের স্পদ্ধিত 
বিদ্রোহে মুশর হইয়! উঠে। ইহ্ীর পরেও যদি বুটেনের লেবর- 
গভর্ণমেন্ট, অর্ধাৎ মিঃ এটলীর দল ভারতীয় কংগ্রেদ ও মুস্লিম লীগের 
সঙ্গে আপোষ মুলক ম্বাধীনতার ভাগ কাঁটোয়ারা না করিতেন, তবে” 
হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খুষ্টান-বৌদ্ধ নির্বিশেষে উদ্বেলিত জনতার বিপুল 
বগ্য। তরঙ্গে বৃটিশ রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত । এবং ভারতবর্ষে 
ইংরেজ বণিক বৃত্তির অভ্তিতু থাঁকিত না। কিন্তু কুটনীতিতে ইংরাঁজ 
পাঁরদশী, বাস্তব বুদ্ধি তাহার গ্রথর, স্তুতরাঁং ইংরাঁজ বুঝিল 
রাজনৈতিক “তাম্ব, গুটাইবার” দিন আসিয়াছে । অবএব নীল-রক্তের 
অধিকারী এবং রাজবংশের গোৌরবধাঁরী লর্ড মাউণ্টব্যাটেন জিন্না ও 
জওহরলালকে বগলদাঁবা করিলেন--ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইল, কিন্তু; 
দ্বিধা বিভক্ত ও ছিন্নাঙ্গ হইল, এই সাম্প্রাদায়িক অস্ত্রোপচারের জের 
আজও মিটে নাই। আজও পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ উদ্বান্ত স্ত্রী-পু্র 
পরিবারসহ গৃহজীবনের অধিকার হইতে বঞ্চিত। সুতরাং স্বাধীনতা? 
দিবসের উত্সবের মধ্যে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের এই 
বেদনাকে এবং সেই বেদনা প্রতিকারের রহ কত ব্যকে যেন ভুলিয়া 
নাযাই। 

এনারের ১৫ই আগস্টের আর একটি (ৈশিদ্টা আছে এবং তাহ: 
হইতেছে ভার তনর্ষের ভূমি হইতে বিদেশীর শেষ অধিকার নিশ্চিহ 
কর।র অন্ভ্যান, এই দিন গোয়ার সুস্ভি আন্দোলনে ভারতীয় 
জনগণ তাহাদের সত্যাগ্রহের শক্তিকে প্রয়োগ করিবেন । গত সাঁড়ে 
চারিশত বওসর পরু্গীজ সাঁমীজ্যবাদ ভারতবর্ষের তীরভূমি 
'অশকড়াইয়া আছে । নিঃসন্দেহে স্বাধীন ভারতের পক্ষে ইহ! 
লড্ছ! ও কলঙ্কের বিষয়। এই পবিত্র ভারতবর্ষের স্ুচ্যগ্র ভূমিও 
আর বিদেশীর পদদ্জি থাকা উচিত নয় এবং ক্ষুদ্র পর্তুগালের 
লোভ ও দছূর্ুদ্ধিকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নগ্প-_একথা বলা- 
বাহুল্য সার। পত্তৃগীজ শালকদের হৃদয় দুয়ারে গত কয়েক বসর 
বল্‌ আবেদন নিবেদন করা হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও 
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পৌন্রাঙজের নীতি অনুারে এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট 
বারবার আহ্বান জানাইয়াছেন। কিন্তু পর্তুগীজ ফ্যামীজম্‌ বন্দুকের 
ভয় দেখাইতেছে। এই বন্দুকের নীচে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ বুক 
পাতিয়া দেওয়ার মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ন্থতরাং পতুগীজ 
উপনিবেশের মুক্তির জন্য ভারত-সম্ভানগণ আজ পবিত্র সত্যাগ্রাহের 
মহ অভিযানে যাত্রা করিবেন। তীহাদের এই পুণ্যব্রত সফল 
হোক--এই প্রার্থনা উঠিবে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে স্বাধীনত। 
উত্সবের মঙ্গল-শঙ্খের সঙ্গে । 

আনন, এই এতিহাসিক দিনে আমর! আর একটি স্বল্প গ্রহণ 
করি-_যে জনসাধারণের তপস্ঠায় ভারতবর্ষ গাঁজনৈতিক স্বাধীনত৷ 
অর্জন করিয়াছে, সেই জনগণকে যেন আমরা দারিদ্রের পীড়ন ও 
সামাজিক বৈষম্যের অত্যাচার হইতে মুক্তি দিতে এবং এক উন্নততর 
রাষ্ট্র ও কল্যাণ-দৃপ্ত জীবনের ভিত্তি রচনা করিতে পারি । জয়হিন্দ,! 
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»**দেশের উপর একটা স্তব্ধতা এসে পড়েছে। সবাই যেন বিভ্রান্ত 
কারণ আমাদের সামনে ভবিষ্যতের স্বপ্নে-পূর্ণ ভগবানের যে উজ্ভ্বল 
দর্গ ছিল, তার পরিবর্তে মাথার উপর যেন এক মেঘার্বত আকাশ, 
সেখান থেকে বজ, ও বিদ্যুৎ বধিত হচ্ছে। 


ভ্রীঅরবিন্দ 
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লাউ্স্ভিল্ল ০ম্বভ্ভান্ল ভ্ভা্মন। 
ঞঞ্ান্ল আ্ক্রীল্ল জ্ভাম্ব 
আম্বম্দ লবাজালল ভিলা 


£দম্লিক্ক ন্বস্রম্সত্ডী 
হলুঞাশুওষ্ল 
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ছেশের বাস্তব সম্পদ বুদ্ধির 
প্রচেষ্টায় জাতীয় এক 
সাধনের আবেছুন 


হ্কলন্যাশাত্রত্তী ল্লান্র £হাউিম্নইই ব্ভাল্লভ্ডেন্ল 
ভনচ্ক্্য ল্বভিলম্সা কসম্ডন্থ্য 


নয়াদিরী, ১৪ই আগস্ট-_“জাতীয় এঁক্য সাধন ব্যতীত বাস্তব 
সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শুধু ফে ব্যাহত হইবে তাহাই নহে-_উহা 
বিফল হইবে। কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থে নয়, পরল্ত 
বৃহত্তর জাতীয় সাথের খাতিরেই আমরা রাজ্য পুনর্গঠনের কাঁজ 
আরন্ত করিয়াছিলাম, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না ।” 


ই ভিলসটি দস 
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বলপ্রয়োগে স্থুয়েজ দম্স্য। 
সম[ধানের চেষ্টায় বিশ্বব্যাপী 
মহাযুদ্ধের আশঙ্কা 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট-_-ভারতের স্বাধীনতা লাভের নবম 
বাধিক উত্সব উপলক্ষে দিল্লীর লালকেন্ল। দুর্গপ্রাকার হইতে অনুষ্ঠিত 
এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন যে, “কোন 
শক্তি যদি ভূল ক্রমেও যুদ্ধ অথবা বুদ্ধের হুমকী দ্বারা স্থয়েজ সমস্যার 
সমাধানের কোন চেষ্টা করে তবে উহার বিষময় ফল ফণিবে এবং 
পরিণামে যে যুদ্ধ বাঁধিবে তাহা বিশ্ববাঁপী মহাঘুদ্ধে পরিণত হইতে 
পারে ।” 


ভ্ভান্লত্ডিল্ল আভ্ভ্যত্ওল্লীঞ হলমন্তা। 


তিনি বলেন, “আমি স্পঙ্ট করিয়া জানাইয়া দিতে চাই যে, 
রাঁজা পুনগগঠনের ব্যাপারে সংসদের সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হইলে 
বল-প্রয়োগে অথবা! হুমকী দিয়। উহা! পরিবর্তন করা যাইবে না। 
এ আইন পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক পন্থ। রহিয়াছে, উহা! পরিবর্তন 
করিতে হইলে সেই পথই ধরিতে হইবে, বলপ্রয়োগের পথে উহা 
পরিবর্তন কর! যাইবে না।” 
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১৫ই আ্গঙ্ 


বৈদেশিক শ।সনপাশ ছিন্ন করিয়া সমুন্পত মস্তকে স্বাদীন 
জাতি সমূহের আসরে আপিয়া দণ্ডায়মান হইবার যে দুজয়-পঙ্গল্প 
জাতি একদা গ্রহণ করিয়াছিল, সাধনার পথে অগ্রসর হইতে গিয়া 
শত-সহজ শহীদ জীবন দান করিয়াছে যে ব্রতের বেদীমূলে, লক্ষ 
কোটি নরনারী যাহার জন্য সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছে শীদক 
শক্তির নিমম নিপীড়ন-__সে ব্রত উদ্যাপিত হয় আজিকাঁর এই 
শ্ঠভ দিনে । পনরই আগস্ট তাই ভারতের জাতীয় দিন-পণ্জীতে 
পুণাতম দিবস । কালচক্রের দুণিবার আবর্তন বেগে সেই পুণ্যাহ 
পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে আমাদের জীবনে । নগরে ও পল্লীতে 
তাই প্রতিবারের মত এবারেও এই দিনটি উদযাপিত হইবে 
জাতীয় উৎসন দিবসরূপে। ভবন চুড়ে চ.ড়ে উড্ভীন জাতীয় 
পাক! প্রভাত-পবনে আন্দোলিত হইয়া তাহারই উদ্দেশে জ্্রাপন 
করিবে স্বাগত সন্বর্ধনা, শঙ্গে শখে ধ্বনিয়া উঠিবে তাহারই 
সন্ধর্ধনা-গান। জাতীয় আশা আকাহ্মা যে দিনটির মধ্যে আপন 
চরিতার্থতা খুঁজিয়া পাইয়াছে, সমগ্র জাতির অন্তর শিহরিয়া ও 
সপ্তীবিয়া উঠিবে তাহার এম্রজালিক যাদুদগ্ুস্পর্শে। 


স্থখী, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গড়িবার যে স্বপ্ন জাতি একদা 
দেখিয়াছিল, তাহা বাস্তবে রূপায়সিত করিবার পথে স্বাধীনতাই 
প্রথম সোপান । এ সোপানে পদাপর্ণ না করিয়া স্বপ্র-সৌখের 
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স্তরবিন্তাস অতিক্রম করা অসম্ভব এবং তাহা না করিলে সৌধের 
সবোচ্চ শিখরে আরোহণ করার সাধ অপুণি রহিয়া যাইবে। 
বৈদেশিক শাসনের যে জগদ্দল পাষাণভার জাতির অপরাজেয় 
প্রাণশক্তি, অদম্য কর্মক্ষমতা ও অনন্য সাধারণ প্রতিভার উতস- 
মুখ রুদ্ধ করিয়া সার্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া বিরাজ করিতেছিল 
তাহা উৎক্ষিপ্ত হইবামাত্র ম্বপ্ত নির্কন্প ফিরিয়া পাইয়াছে 


তাহার অপগত আত্মসন্িৎ, তাহার সারা দেহে জাগিয়া 
উঠিয়াছে আকুল জাতির উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 


বাজিয়া উঠিয়াছে তাহার দ্রুত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ শব্দ, 
আঁন্তজশতিক ক্ষেত্রে বাজিয়া উঠ্িয়াছে__তাহার অমোঘ ও 
অনস্বীকারধ কন্বর। স্বধীন ভারতের উদ্ভব ও উপস্থিতি বিশ্ব 
সভার দরবারে নিজের অস্তিত্বের স্বাক্ষর অস্কিত করিয়া দিয়াছে। 
সমগ্র বিশ্ব বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পুথিবীর রাজনৈতিক আকাশে 
তাহার নব অভ্যুদয় নিরীক্ষণ করিতেছে আর নির্বাক বিস্ময়ে 
ভাঁবিতেছে, যে কিশোর রখির কিরণ এত উদ্দ্রল ও প্রভাময়, 
মধ্য-গগনে আরোহণ করিলে না জানি সে কী মহিমায় মণ্ডিত 
হইৰে ! 

ভারতীয় দ্বাধীনতার যে প্রভাত সূর্ধের আলো সিন্ধুপারে ও 
দুর গোলার্ধ অন্তরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে নিজের 
ভৌগলিক সীমার অভ্যন্তরে আজও তাহা পরিপূর্ণ দীপ্তিতে 
প্রোজ্ল হয়, আজও তাহার ভাম্বর অদ্াদয়কে আচ্ছ্স 
করিয়া রহিয়াছে ভোরের কুয়াপাজাল। স্বাধীনতা জাতির করায়ন্ত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু জনসাধারণ আজও পূর্ণভাঁবে তাহার অশৃত 
আস্বাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, আজও তাহার 
অকুণ আশীর্বাদ যুক্ত ধারায় ঝড়িয়া পড়ে নাই তাহাদের মাখার 
উপর। অভাব, অনটন ও অশিক্ষার অভিশাপে আজও যাহারা 
দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের নিজের দাবী ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি 
তাহাদিগকে সচেতন করিতে হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতাকে 
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অন্বীকার করিয়া তাহ! কর! কদাঁচ সম্ভব হইবে না। তাহ! হওয়া 
একান্ত উচিত ছিঙগ অথচ আজও হইয়া উঠে নাই। তাহা না 
হওয়ার দায়িত্ব যদি কাহারও উপর বর্তায়, তবে তাহ! বর্তাইবে 
বতমাঁন শাসন ব্যবস্থার উপর; শাঁসন ব্যবস্থার অক্ষমতার বোঝা 
স্বাধীনতার সন্ধে আরোপ করিয়া তাহার অস্তিত্ব অন্থীকার করিলে 
সে কার্ধ কি জননাধারণকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিবার পক্ষে সহায়ক 
হইবে? নুতন জীবন প্রভাতে স্বাধীনতার আলোকম্পর্শে যে জনতা 
জড়নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে-_স্বাধীনতা আজও 
আসে নাই এই কথা তাহাদের কর্ণে গুগ্টীন করার অর্থ হইবে এই 
কথাই তাহাদের কর্ণে ধনিয়া তোলা যে, এখনও পরাধীনতার অমা- 
রাত্রি প্রভাত হয় নাই, কাক-জ্যেছনাকে ভোরের আলো ভাবিয়া 
কেন শযাত্যাগ করিতে চাহিতেছে? থুমাও-_থুমাও-_গাড় 
নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিয়া বৈদেশিক দুঃশীসনের দুঃম্বপু দেখ ! 
ঘুম পাড়ানো এই সন্মোহন সঙ্গীত না গাইয়া! জাগরনে মম 
জনতার শিয়রে দীড়াইয়া নিবেদিত স্বাধীনতা-পূর্ের বনদনা-গাঁন 
বাজাইয়া তুলিতে হইবে; বলিতে হইবে, শতাব্দীর অলস-শম্যা 
হইতে জাগিয়া উঠিয়া ভোরের আলোক প্রত্যক্ষ কর, দেশের ও 
দশের অবস্থা, নিজেদের ন্যায্য দাবীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া স্ন্ধে 
তুলিয়া লও নিজেদের বহনীয় দায়িত্বের থা নির্ধারিত অংশ) 
ভোরের যে কুয়াসা জাল আজও প্রভাত সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া 
রহিয়াছে-_-সবল বানুর তাড়নায় তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দাও ! 
ভারতের স্বাধীনতা-রবি মেঘমুক্ত সূর্ধের মত সমুদ্িত হোক বিপুল 
আলোক-সম!রোহে ! সার্থক হোক স্বাধীনতা, সফল হোক জাতির 
চিরপেক্ষিত স্বপ্ন, সত্য হোক জাতির সর্ব-স্বপন সাধনা ! 
বন্দেমাতরম্‌ ! 


১১২ 


ঠিটা সি *্০৩ ৮১১১৯৮৯০৯১৫ 


€ €ছত্িক্ত স্বস্লক্মভ্ভী € 


4১১০৬৯০৯০০০ ৩ ০৯০০০ 


১৫ই আগঙ্ট 


১৫ই 'মাগস্টের স্বাবীনতা৷ দিবসের নূতন সমস্যা, নুতন সঙ্কট এবং 
প্রচুর আঁশাভঙ্গ জনিত হতাশা লইয়া আবার আসিয়াছে। গ্রতি 
বছর স্বাধীনতা দিবস সরকারী কর্তারা খুব জক-জমক করিয়! 
পালন করেন। জাতির জীবনে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাঁপনের যে 
বিরাঁট তাণপধ্য রহিয়াছে-_তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নীই। 
কিন্তু এ কথাঁও অস্বীক।র করিবার উপায় নাই যে, এদেশে স্বাধীনতা 
দিবস জনসাধারণের মনে আজ আর কোন উদ্দীপনা ও আনন্দ 
সার করিতে পারে না । ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট সারা দেশে 
উত্সাহ ও উদ্দীপনার বান ডাকিয়াছিল। কিন্তু তারপর হইতে 
দিনে দিনে মে উৎসাহে ভাটা পরিতে গুরু করিরাছে। এই 
অবস্থার কারণ কাহারও অজানা নাই। বে মাশা ও স্ব লইয়া 
মানুষ স্বাধীনতার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছিল, সে 
আশা মোটেই ফলবতী হয় নাই। বছরের পর বছর গিয্াছে, 
কিন্তু দেশের সাধারণ লোক ষেই তিমিরে সেই তিমিরেই। 
প্রথম পাঁচসাল! পরিকল্পনা অনেক প্রচারের ঢক্কীনিনাদে দেশের 
লোকের কাছে উপস্থিত করা হুইয়াছিল। লোকে ভাবিয়া ছিল, 
হয়ত ইহাতে তাহাদের ভাঙ্গা! কপাল জোড়া লাঁগিবে। কিন্তু প্রথম 
পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্যের সরকারী জয়ধ্বনি সন্তেও লোকের 
দুর্দশা ঘুচে নাই। ইহার পর দ্বিতীয় পাচসালা পরিকল্পন! 
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আসিয়াছে ; কিন্তু তাহাতে দেশের দরিদ্র, অর্দহারক্লিষ্ট মানুষের 
সন্ধে শুধু অতিরিক্ত বোঝার ভার চাঁপিবারই আশঙ্কা প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে। 

কিসের আশায় তবে মানুষ স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে 
মন-প্রাণ দিয়। অংশ গ্রহণ করিবে? মানুষের অন্ন-বন্ত্রবাসস্থানের 
সমন্তাই যে শুধু মিটে নাই তাহা নয়__রাজ্য পুর্ণগঠনের নামে 
দেশের লোকের ভাষ! ও সংস্কৃতির উপর নূতন আঘাত আসিয়াছে। 
যে সমস্তা সমাধানের আাশ। স্বাধীনতা লাভের পুর্বে বারম্থার 
দেশ নেতারা শুনাইয়াছিলেন, সে সমস্যার সমাধান আজ শ্রদূর 
পরাহত বলিয়াই মনে হইতেছে । দেশের সবত্র ভাষাগত রাজ্যের 
প্রশ্ন লইয়া যে বিক্ষোভ, অশান্তি ও উদ্যোগ স্্টি হইয়াছে, তাহা 
শুধু সরকারী নীতির ব্যর্থতাই প্রমাণ করিতেছে ন!; প্রমাণ 
করিতেছে স্বাধীনতার যে রূপ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে 
তাহার মুলেই যেন কোথায় গলদ আছে। 

ভারত আজ তাহার বৈদেশিক নীতি লময়া গর্ব করিতে 
পারে, এ কথা প্রতিনিয়ত আমাদের রাষ্ট্রনেতারা স্মরণ করাইয়া 
দিয়া থাকেন। কিন্তু সে গর্বের ভিন্তি যে কতখানি ফাকা 
তাহা পর্তুগীজ অধিকৃত ভারতের দিকে এবং কাশ্মীরের দিকে 
চাহিলে বুঝিতে কৰ্ট হয় না। একথ! আমাদের স্বাধীনতা দিবসে 
বিশেষভানে স্মরণ করা দরকার যে, দেশের অভ্যন্তরের সমস্থ 
যদি ক্রমশঃ পর্বত প্রমাণ হইয়া উঠে, তবে বাহিরের জৌলুষ এবং 
চাঁকচিক্য দিয়া গুরুতর সংকটকে শেষ অবধি ঠেকানো যাইবে না। 
স্বাধীনতা কোন জাতির জীবনে কেবল কথার কথা নয়। কেবল 
পরদেশের প্রত্যক্ষ বন্ধন মুক্তির নামই স্বাধীনতা নয়। 
স্বাধীনতাকে দেশের মানুষের জীবনের প্রতি স্তরে যদি 
পরিব্যাপ্ত করা না যায়_-আথিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও যদি 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার ছাপ না পড়ে, চিন্তার ক্ষেত্রে যদি 
স্বাধীনতার আত্মপ্রতিষ্ঠা না ঘটে, তবে প্রতি বছর স্বাধীনত। দিবস 
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পালন: শুধু একটি অর্থহীন আনুষ্ঠানিক আচার নিষ্ঠায় পর্যবলিত 
হইবে। 


০১০৩১০৭০০৯১ ১০৬, 


6 হ্যুলাত্ডশ্ল ৫ 


৪৫১৫ ১০০৯৮৫৯৩৫৯৩ 


পনেরো আগস্ট 


অগ্ত ১৫ই আগস্ট পবিত্র স্বাধীনতা] দিবসে আমরা জাতীয় 
পতাকাকে সশ্রদ্দ অভিবাদন জাঁনাইতেছি এবং যে সমস্ত ত্যাগ- 
ব্রতী সাধক ও বীর সৈনিকের জীবনব্যাপী তপস্য।র ফলে স্বাধীনত1র 
অমূল্য সম্পদ জাতির করতলগত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশে 
আন্তরিক প্রণতি নিবেদন করিতেছি । দুইশত বর্ষের বিদেশী 
শাসন এখন হইতে দশ বৎসর আগে ১৯৪৭ সালে এই পুণ্য 
তিথিতে শেষ হয় এবং দেশের দায়িত্বশীল নেতৃবুন্দের হাতে দেশের 
শাসনভার ন্যস্ত হয়। দেশ ও জাতির ইতিহামে এই দিনটি 
তাই একটি চিরস্মরণীয় দিন_-এই দিনের প্রান্তে আমিলে তাই 
ছোট বড় নিবিশেষে সমস্ত ভাঁরতবাসীর মাথাই অভাবনীয় একটি 
আবেগে নুইয়া পড়ে। যে স্বাধীনতার জন্য আমাদের পিভৃ- 
পিতামহগণ, জ্ঞান ও কর্ণ রাজ্যের পংবীচার্ধগণ অনেক দুঃখ 
হামিমুখে বরণ করিয়াছেন, যে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে লইয়! তীহাঁর। 
একদিকে জাতির নৈতিক ও মানমিক উত্ক বিধানের জন্য 
দিক-বিদিকের ড্ভান-সমুদ্র মন্থন করিয়া ছই হাতে অন্ত আহরণ 
করিয়া আনিয়াছেন, অন্যদিকে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে জাতিকে 
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স্বাবলম্বী করিবার জন্য বিচিত্র কঠিন পথে আপন আপন কর্ম 
শক্তি প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা যে একদিন 
দেশের আকাশে সত্য সত্যই নব দিনের উত্বল অরুণালোকে 
প্রকাশমান হইবে, ইহা অনেকেরই ভাবনার অতীত ছিল। জেলে, 
দ্বীপান্তরে, ফাামিকাষ্ঠে একে একে যাহারা পরাধীন জাতির 
মুক্তি কামনার প্রাপা বরলাভ করিয়াছেন, অনশনে. নির্ধাতনে, 
বঞ্চনায় ফাঁহারা জীবনের সমস্ত সম্ভতীবনীয়তীকে তিলে তিলে 
দেশমাতার উদ্দেশে অঞ্জলি দিয়ছেন, তীাহা।রাঁও জানিতেন না যে 
একদিন তাহাদের তপস্তা জয়যুক্ত হইবে। সাধকের একাগ্রতা 
ও যোদ্ধার মৃত্তাপণ এঁকান্কিকতা লইয়া তাহার! দিনের পর দিন 
আদর্শের দীপটি প্রোচ্ভ্বল রাখিয়া গিয়াছিলেন, শুধু তাহাদের ভাবী 
বংশধররা এই দীপকে একদিন অনির্বাণ সূর্যের দীপ্তিতে রূপান্তরিত 
করিবেন এই আশায়। সেই আশার সার্থক পরিপতর্ণতার দিনে 
আজ জাতির প্রাণ-সমুদ্র তাই উচ্ছল আনন্দে কল্লোপিত হইয়। 
উঠিবে। দুঃখ, বেদনা, আত্মাত-অবমাঁননা যেখানে যা আছে, 
যাঁর যা আছে, সব কিছুকে ছাপাইয়াই এই দিনের আনন্দ সহত্ 
ধারায় আজ দেশের আকাঁশ-মাটি প্লাবিত করিবে। মুখল শাসনের 
শেষ ধাপে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যখন খণ্ড বিক্ষিপ্ত, ছিন্ন- 
ভিন্ন ভাগ্যান্বেধী বিদেশীরা মেই ময় বণিকের ছন্মবেশে হানা দেয় 
এদেশের মৃত্তিকায়। পতুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ইংরেজ, 
কেনা আমিয়ছিল? স্বার্থ ও সুবিধার কারাকারি লইয়া অনেক 
যুদ্ধ বিগ্রহ ও মীরামারি কাটাকাটির পরে সবাই পিছু হটিয়! গেল, 
শুধু ইংরেজ এবং ইংরেজের সন্ধি সরতে ফরাজি ও পর্তগীজের 
কয়েকটা ছিট তালুক এদিকে ওদিকে ছড়াঁইয়া রহিল। এই যে 
সাঁআজ)বাদী-বুটিশ শাসন কায়েম হইল ভারতবর্ষে, ইহা ভারতবর্ষের 
জীবনে চরম দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয়ের কালো মেঘ রূপেই উদিত হইল। 
দেশের শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, তাহার নিজন্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ধারায় ছেদ পড়িল-_ গ্রাম্য জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল। নূতন 
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গজাইয়া উঠা শিল্পনগরীগুলির খাক্কায়, নগরেও শান্তি শৃঙ্খল 
অন্তহিত হইল অসম ধন বণ্টনের ধাকায়। ফলে সারা দেশ দৈন্য, 
দুভিক্ষ ও অনাচার ন্বৈরাচারে বিধ্বস্ত হইতে লাঁগিল_-আর এই 
ভাঙনের ন্থবোগেই কৌশলী সাম্রাজ্যবাদী বুটেন উত্তরে পাঞ্জাবী, 
জাঠ ও রাঙ্গপুতের, পূর্বে বাঙালী, ওড়িয়া ও মণিপুরীদের, 
পশ্চিমে মারাঠা ও দক্ষিণে অন্ধ্রদের স্বাধীনতার পীজর ভাঙ্গিয়া 
দিয়া সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র শাসন প্রবর্তণ করিল। ভারতবর্ম 
হইতে স্থলভে আহুত কীচামালে স্বদেশের কারখানায় বানানো পণ্য 
আনিয়া আবার ভারতের বাজারেই বেচিতে এবং এইভাবে 
কামানো কোটি কোটি টাকায় নিজ দেশের তহবিলও স্ফীত করিতে 
লাগিল। এই সর্বগ্াসী জুলুমকে ভারতবর্ষ কোনদিনই অবশ্য 
নিরুপায় বশ্যতায় মাশিয়া লয় নাই-_ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হইতেই 
এক এক করিয়া পিগাঁরী, ঠগী, সন্ন্যাসী ও সাওতালদের বড় বড় 
বিদ্রোহ হইয়াছে, হইয়াছে উত্পীড়িত কৃষকদের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 
শীল বিদ্রোহ, সামন্ত নপতি ও জনগণের মিলিত উদ্ভামে পরিচালিত 
অধিকতর প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ । ইংরেজের দৃপ্ত আন্ত্রবল এ 
সমস্তকেই অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিক্ষলা করিয়! দিয়াছে, তবু জাতির 
প্রাণলোক হইতে স্বাধীনতার আগুন নিভিয়া যায নাই। সিপাহী 
বিদ্রোহের পর একদিকে যেমন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত 
হইতে খোদ বুটিশ সরকার ভারত শামনের কতৃত্ ম্বতস্তে 
লইলেন, অন্যদিকে তেমনি জাতির আশা আকাম্মাকে সংহত ও 
কর্ষের মধ্যে বূপায়িত করার জন্য ভারতবাসী'ও জাতীয় কংগ্রেস 
গঠন করিলেন । অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল এই জাতীয় মহাসভা 
স্বাধীনতার সংগ্রাম চালা ইয়াছেন-_ইহাদেরই পাশাপাশি চলিয়াছে 
ব্প্রিবীদের সশন্্ সংগ্রাম । বহু মানুষের সম্মিলিত প্রয্ামে এই- 
ভাবে দেশকে দিয়াছে যে নব জীবনের দীক্ষা, তাই দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ অন্তে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার মধ্যে অবশেষে 
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মৃতি পরিগ্রহ করিয়া জাতির দুই শতাব্দী ব্যাপী সাধনার সিদ্ধি- 
লাভে পর্ববলিত হইয়াঞ্ছে। 

কিন্তু স্বাধীনতা লাভ মানেই সকল স্তুথ, সমস্ত সমৃদ্ধি বুগ্ঠির মতো! 
দেশের মাথায় ঝডিয়া পড়িতে পারে না, তা পড়েও নাই । শিক্ষা 
সংস্কৃতি ও শিল্প বাণিজ্যে অনগ্রসর, দারিড্রোপহৃত দেশকে যুগের 
পথে আগাইয়া আনাঁর জন্যও চাঁই দুক্ধর প্রয়াস, ছুশ্চর কঠিন শ্রম। 
মেই পথে আমরা সবে পা ঘাড়াইয়াছি, এখনো বনু পথ সম্মুখে 
এই সঙ্গেই সাআজ্যবাদী অপকৌশলে দেশের যে ছুটি অংশ মাতৃভূমি 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র দেশে পরিণত হইয়াছে, তাহাও 
আমাদের যাঁরা পথে স্যষ্টি করিয়াছে দুর্জয় ছূর্ভাগ্য ও দুরতিক্রম্য 
সঙ্কটের বাধা। তাই স্বাধীনতার অতুল এশ্বর্ষে অধিষ্ঠিত হইয়াও 
জাতির হৃদয় বেদনা স্তিমিত হয় নাই। দুঃখ ব্যাথার বিভ্রান্ত 
মানুষ যাহা পরম গৌরবের, তাহাকেও সমুচিত গৌরবে গ্রহণ 
করিতে পারিতেছে না। কিন্তু এই জড়তা ও দৈন্য আমাদিগকে 
কাটাইয়া উঠতে হইবে_-যে আশা ও অনিবাণ পৌরষ লইয়া আমরা 
স্নাধীনতা সংগ্াম করিয়াছি ঠিক সেইরূপ উদ্ভম ও অধ্যবসায় লইয়া 
আমাদিগকে আজিও সংগ্রাম করিতে হইবে দারিদ্রের বিরুদ্ধে, 
অসামা ও কদাচারের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামের মফলতার উপরেই 
গড়িয়া উঠিবে উজ্জ্বল অনবদ্য সমুন্নতির মন্দির । স্বাধীন ভারতের 
সেইখথানেই হইবে প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা । ১৫ই আগস্টের এই শুভ 
প্রভাতে মেই অনাগত নুদিনের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সমস্ত 
প্রাণের অনুরাগ নিবেদন করিয়! দিতেছি এবং ষে ত্রিবর্ণরঞ্রিত 
জ[তীয় পতা?া আজ আকাশে উদ্ডীন হইয়া সশইত্রিশ :কোটি 
ভারতবামীর ভান ও কর্ণ আশা ও সপ্রকে মূর্ত করিয়াছে, তাহাকে 
আর একবাঁর জয়ধ্বনি সহকারে প্রণাম করিতেছি। জয়হিন্দ ! 
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স্বাধীনতা ছিবিঙ্গ 


আজ ১৫ই আগস্ট। এই দিনটিতে আমাদের দেশের জনগণের 
সাহত আমরা একত্রে স্বাধীনত! দিবস পালন করিতেছি । আজ 
আবার আমরা সকলে ম্ুখী-সমুদ্ধ ভারত গঠনের শপথ নুতন করিয়া 
গ্রহণ করিব। 

ভারত হইতে বুটিশের শাসন প্রত্যাহারের ফলে আমাদের মহান 
দেশের সন্মূখে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। 
ইহাই ১৫ই আগস্টের তাৎপব্য, শতাব্দী-বঞ্চিত সাঁনবিভৌম 
অধিকার প্রতিষ্ঠার স্থযোগ আমরা পাইলাম। জাতি পুঞ্জের মধ্যে 
সম্মানের আসন লাভের স্থযোগ ভারত পাইল। জনপাধারণের 
ভবিষ্যৎ ও দেশ পৃণগণঠণের অফুরন্ত সম্তাবনা দেখা দিল। ইহাই 
১৫ই আগস্টের তাতপধ্য | 

সারা দেশব্যাপী গণমভ্যুর্থীনের বিশাল জোয়ারের সাদনে 
বুটিণশ সাস্্রাজ্যবাদকে বাধ্য হইয়া ক্ষমতা হস্তান্তরিত কারতে 
হইয়াছ্িল। কিন্তু তাহার! ভাবিয়াছিল, কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের 
সহিত আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে, চাপন্থগ্তি ও কটণীতির সাহায্যে 
সাকাজ্যবাদ আমাদের জনসাধারণকে স্তব্ধ করিয়া রাখিতে পািবে, 
আমাদের দেশকে বৃটিশের রথচক্রের সঙ্গে বাধিয়া রাখিতে সক্ষম 
হইবে। দেশের ভিতর ও বাহিরের বিগত কয়েক বতসরের 
ঘটনাব্লী সাম্রাজ্যবাদের সেই আশা মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছে। 
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ক্ষমতা হস্তীম্তরের পরবর্তী নয়টি বতসরে সারা বিশ্বে শাস্তি, 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তির বিরাট অগ্রগতি হইয়াছে। বিশেষ 
করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের অভূতপূর্বব নব-জাগরণ দেখা 
দিয়েছে এই সময়ের মধ্যে। এই অভু্থানের ফলে ওপনিবেশিক 
অত্যাচার, লুখন ও শোষণের ছুর্গগুলি একটি একটি ধ্ৰসিয়া পড়ি- 
তেছে। আমাদের বন্ধু মিদর কর্তৃ$ স্থুয়েজধাল কোম্পানীর বীরত্বপূর্ণ 
জাতীয়করণ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শক্তির দুর্দমনীয় অগ্রগতির 
সর্বশেষ প্রকাশ । 

এবারকার স্বাধীনতা দিবমে আমরা মিসরের জনসাধারণের প্রতি 
আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জাঁনাইতেছি । স্বাধীনতা ও সার্বভৌম 
অধিকার রক্ষার সংগ্রামে মিসরের প্রতি আমাদের সৌন্রাতৃত্বের শপথ 
জ্ঞাপন করিতেছি । মিসরের এই আদর্শ সারা এশিয়া ও আফ্রিকার 
দেশগুলির আদর্শ । আজিকার এই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের 
মহাঁম দেশ ভারত বিশ্বরাজনীতিতে যে ভূমিকা পালন করিতেছে 
তাহাতে আমর। গর্ববোধ করি । আজ আমাদের কলের পক্ষেই 
ইহা একটি বিশেষ আন্ন্দের বিষয় ষে, ক্ষমতা হস্তাস্তরের নয় বসরের 
ভ্রিতর ভারত শান্তি) স্বাধীনতা ও এশীয় সংহতির জন্য একটি 
উল্লেখযোগা সংগ্রামকারী দেশ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। 

সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি প্র-শ্নর উপর বর্তমান ভারত সরকারের দ্বিধা 
'ও বার্থতার কথা আমরা কখনওই বিস্মৃত হইতে পারি না। গোয়ার 
আশ মুক্তির পথে সরকারের দ্বিধা-জড়িত মনোভাব অন্তরায় হইয়া 
রহিয়াছে । গত বসর এই ১৫ই আগস্টে গোয়া-মুক্তি-সংগ্রামে 
আমাদেরই কিছু সংখ্যক দেশবাসী পর্ত,গীজ-ফ্যাশিষ্টদের বুলেটে 
নৃশংসভানে নিহত হইয়াছিলেন। আমাদের শহীদদের নামে 
আসন্ন আমরা আজ আমাদের পুণ্যভূমিতে ওপনিবেশিক প্রতুত্বের 
শষ নিগড় ছিন্ন করিবার সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার শপথ পুনর্ববার 
গ্রহণ করি । 

কমনওয়েলথের বন্ধনের কথাও আমর এক মহর্তের জন্যাও 


১২০ 


ভুলিতে পারিনা । মালয়, সাইপ্রাস, ও বুটিশ সাআাজ্যধীন ভন্যান্য 
দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ভারতের পূর্ণ সমর্থন জানাইবার 
পথে কমনওয়েলথের এই বন্ধন প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে । বর্তমান 
বিশ্বে ভারতের মধ্যাদার সঙ্গে এই বন্ধনের কোন সঙ্গতিই খু'জিয়' 


পাওয়া যায় না । কমনওয়েলথের এই বন্ধন আমাদের ছিন্ন করিতেই 
হইবে। 


ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও বিগত নয় বসরে আমরা দেশের 
দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শত্ভিসমূহের বিপুল অগ্রগতি লক্ষ্য 
করিয়াছি। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কুপরামর্শও সরকারের হিংসা- 
নীতি তুচ্ছ করিয়া দেশের শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য মেহনতী 
জনসাধারণ নিজেদের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার জন্য, দেশকে উন্নতিতে 
অগ্রসর করার জন্গ প্রাণ পণ সংগ্রাম চালাইয়াছেন। এমন কি 
সরকারের কতকগুলি নীতি ও ব্যবস্থার মধ্যে, বিশেষ করিয়। 
ভারতকে শিল্পোন্নত করিবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ-বাঁখিকী পরিকল্পনার 
মধ্যে এই সব ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে । আরো 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল- আজ আমাদের দেশের 
মানুষ সমাতন্ত্রের ভাবধারায় উদ্বদ্ধ হুইয়া উঠিয়াছে, ভারতের 
জনসাধারণ আজ সমাঁজতন্তের আদর্শে উদ্বেলিত। উত্তরোত্তর 
তাহার! উপলদ্ধি করিতেছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক পুনগঠিনের 
জন্য ওপনিবেশিক শাসনের শেষ চিহৃগুলি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। 
সমাজতন্ত্রের রাজপথ ধরিয়া ভারতকে অগ্রসর হইতে হইবে। 
ভারতের এই নবচেতনা ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত 
করিতেছে! ্‌ 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা ১৫ই আগস্ট প্রতি- 
পালন করিতেছি ইহা সত্য, কিন্তু তথাপি ভারত আজো বৃটিশ মূলধনের 
নিষ্ঠর শোষণের নিগড়ে আবদ্ধ। ভূম্যখিকারীদের নির্যাতন ভারতের 
কোটি কোটি কৃষক জনসাধারণের জীবনী-শক্তিকে আজে শুষিয়া 
লইতেছে। একচেটিয়াপতি ও মুনাফাবাজদের লালসাপ্পৃহা এখনো! 
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দমিত হয় নাই, ফলে নিম্পেষিত জনতার ছৃঃখন্ত্রণ বাড়িতেছে, 
জাতির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। দেশী ও বিদেশী 
শোষণকারীর দল যখন আমাদের মাতৃভূমির প্রকৃত সম্পদ ও এরশ্বধ্য 
দখল করিয়া ফাঁপিয়৷ উঠিতেছে ঠিক তখন অগণিত মেহনতকাৰী্‌ 
জনসাধারণ অসহনীয় দাঁরিদ্র্যপূর্ণ ও দর্দশীময় জীবন-যাপনে বাধ্য 
হইতেছে । সারা দেশ বেকারে ছাইয়া গিয়াছে । কর্মসংস্থানের 
বেদনাময় অভাব প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার জন্য নিশ্চয়ই 
সরকারের কয়েকটি নীতি প্রধানতঃ দাঁয়ী। 

জনসাধারণের সংগ্রাম ও তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার 


প্রচেষ্টা দমনের জন্য এবং দেশের শক্রদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে 
দেশের বান্ক্ষমতা প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সামান্যতম 


অজুহাতে আমাদের দেশবাসীকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়-_ 
ইহা অতিশয় লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় । “দেখিবামীত্র গুলি চালাও” 
এবং “হত্যার জন্য গুলি চালাও”__এই ধরণের নিদেেশে আমাদের 
দেশের মানুষের উপর প্রায়ই গুলিবর্ষণ করা হয়। বোম্বাই-এর গুলি 
চালনার উল্লেখপ্রসঙ্গে সেদিন আমাদের প্রাক্তন অর্থসচিব 
্রীচিন্তীমন দেশমুখ এই কথাই দেশবাসীর সাঁমনে বলিয়াছিলেন। 
পুলিশের গুলিচালন! ছাড়াও, বুটিশ-স্থ্ট মনুষ্যত্বহীন আমলাতন্ত্রকে 
উচ্ছেদ করা তো দূরের কথা ইহাঁকে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আরে। 
শক্তিশালী করিয়াছেন। এই সমস্ত দেশকে গণতান্ত্রিক অগ্রগতির 
শ্বাসরুদ্ধ করিতেছে, দেশের উন্নতি ব্যহত করিতেছে। 

পনেরই আগস্ট আমাদের হিসাঁবনিকাঁশের খতিয়ানের এই 
অশুভ দিকটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না, অথবা ইহা হইতে যে কর্তব্যের 
নির্দেশ আসে তাহা আমাদেয দৃষ্টিপথ এড়াইয়া গেলেও চলিবে না। 
সাফল্যের জন্য যেমন আমরা আনন্দ করিব, তেমনি যে-শপথ 
আমাদের এখনে অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে তাহা বিস্মৃতও হইব না। 

আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে জনসাধারণের জীবন ও 
জীবিক|র অবস্থার উন্নতির এবং সবাঙ্গীন শ্রাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাস্তবে 
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রূপান্তরিত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন-_-প্রকৃত দেশ-গঠন 
প্রচেষ্টায় জনসাধারণকে এঁক্যবদ্ধ করা, দেশ ও জনসাধারণের স্বার্থ 
পরিপন্থী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে ব্যাপক এঁক্য গঠন 
করা। বিরোধী গণতান্ত্রিক দলগুলি অথবা কংগ্রেমের অনুসরণ- 
কারী সমস্ত জনসাধারণই গভীর দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক আগ্রহ 
দ্বারাই পরিচালিত হয়, নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য সাধারণ 
কামনায় তাহারা চালিত হয়। দেশের স্বাধীনতাকে ম্্দুট করার 
উদগ্র আঁকাঙ্গায় দেশের সমগ্র জনসাধারণ উদ্দদ্ধ হইয়৷ অগ্রসর 
হয়। 

আজিকার স্বাধীনতা দিবসে, আসন্ন, আমরা সাধারণ মানুষের 
সমস্ত শক্তিকে এক্যবদ্ধ করিবার কর্তব্য পালনে নিজেদের উৎসর্গ 
করি। এই ব্যাপক জন-এক্য গঠনের পথেই জগত-সভায় ভারতের 
আসন আরো! উচ্চে উন্নীত হইবে ; এই পথেই ভারতের অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক জীবন সত্যকারের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনগণঠিত 
হইবে । 
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যখনই জাতীয় শরীর দুর্বল হয়, তখনই সেই জাতির রার্জ- 
নৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষা সন্বস্বীয় সমুদয় বিষয়েই 
সর্বপ্রকার রোগাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপাদন করে। অতএব 
ইহার প্রতিকারের জন্য রোগের মূল কারণ কি দেখিতে হইবে এবং 
রক্তের সর্ববিধ মলিনতা দূর করিতে হইবে । একমাপ্র কতব্য 
হইবে_ লোকের মধ্যে শক্তি সঞ্চার, রক্তকে বিশুদ্ধ করা? শব্মীরকে 
সতেজ করা, ধাহাঁতে উহ1 সর্যপ্রকার বাহ্য বিষের দেহপ্রবেশ 
প্রতিরৌধ ও তিতরের বিষকে বাহির করিয়৷ দিতে পারে আর 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীধ 
এম ন কি? জাতীয় জীবনের মুল ভিত্তি । 


গ্বামী বিবেকানন্দ 
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জাউ্শ্পভ্ডিন্ল ০ম্বত্ডান্ল ভ্ভাম্নঞ। 
ওপ্রম্রান্ন আঞ্্রীল্ল ভ্ভাহ্ন্প 
আভ্বল্ ল্বাক্কান্ল সভা 
£ছুভ্ভিক্ক জন্বনেননবকি 
ইদুভ্বিকি লস্ভু্সত্ভী 

লুহাভ্ওল্ল 

হ্বান্দ্রীন্বত্ডা 


ী 
& 





নেতাজী স্ভাষচন্দ্র বনু 
ওলি 


আ্সছ্র স্বাধীনতা সগ্রামের 
গবশাত বৃচ্ভণ্ 


স্বাধীনতা সংগ্রামে বু ধুবক, বহু 
যুবতী, বনু বালক, বহু বাণিকা 
বুটিশ বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত 
ঈংগ্রাম কবেছিলেন, একশত ধছ* 
বরের ইতিহাসের পাতায় তাদের 
সেই দুঃসাহসিক সংগ্রামের কাহিনী 
লিপিবন্ধ হয়ে রয়েছে। তাদের 
সংগ্রামী ভূমিকার আজ আমরা 
ত্বাধীন--কিন্ত স্বাধীনতার যে স্বাদ 
তা কি বতমান যুবকরু! 
পাচ্ছেন--? 


স্বাধীনতা লাভের দ্বারা আমর! কি 
চেয়েছিলাম--আর কি পেলাম--? 
যে দেশের শতকরা তিরিশ জন 
লোকও শিক্ষিত নম, যারা খেতে 
পায় না, যাবু! বাসস্থানের সুযোগ 
পার না, , যাঁরা কাক চাইলে 
পায় না, যার জামান্ত অর্থের 
লোতে জঘন্ধতম পাপ কান্ও 
করতে পারে--যাদের নিজন্ব 
বক্তব্য রাখবার অধিকার নেই-- 
তাদের সংগ্রামী ভাইবোনেরা কি 
এই ম্বাধীনতাই চেয়েছিলেন-_? 


ছেশ স্বাধীন-_-ছঃশাপগন হি হয় 
দমন করা হবেই 


িটিদ ইট ৪২৯১০১৫৯০০০, 
8 শ্লউসভ্িল্ল € 
% ০০্বত্ভান্স ভান 
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সঙ্কট সময়ে প্রত্যেক নাগরিককে 
ত্রান্তরিক সততার সহিত কত'বচ 
সম্পাদনে আহ্বান 


উশ্ডা নৈতিক আান্দ্রীলভ্ভান্স জন্ত ল্ব্যক্িশ্ীভ্ড 
স্পু-রান্ভুল্দল্য স্নত্জ শ্বেলল আন্ছেলল্ন 


নয়াদিলী, ১৪ই আগস্ট--“রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে থাকিয়া 
যদি সকল নাগরিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে না পায় 
অর্থ তাহার! যদি জীবনের সর্বনিন্ন স্বাচ্ছন্দ্য না পায় ও 
অভাবের তাড়না হইতে পূর্ণ মুক্তি না পায় তবে এ রাজনৈতিক 
স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাদীনতা বলা যায় না। রাজনৈতিক মুক্তি হইতে 
অর্থ নৈতিক মুক্তিলাভ করিতে হইলে বদ্ধপরিকর চেষ্ট! দরকার এবং 
জাঁতির মঞ্জলের জন্ক ব্যক্তিগত মুখ খ্ৰাচ্ছন্দ্য বিসর্জন গ্রয়োজন। 
বর্তমানে সঙ্কট সময় সফুপস্থিত । প্রত্যেক নাগরিক এই পরীক্ষার 
সময় আন্তরিক সততার সহিত তাহার কতব্য সম্পাদন করিবে 
দেশ আজ ইহাই আশ। করে । ভারতের এই আহ্বানে আমরা যে 
সাড়া দিতে পম্চা পদ হইব নাঃ ইহাতে আমার কোন সন্দেহ 
নাই।” | 
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বেকার সমব্ক। ও ছুগতি মোচনে 
ছুঢ় সঙ্কলবছ হইতে ছেশবাসার 
প্রতি আহ্বান 


নয়াদিলী, ১৫ই আগঞ্ট-_-ভারতের স্বাধীনতার দশম বাঁধিকী 
দিবসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেহরু যেভাঁবে জনসাধ।রণ এঁক্যবদ্ধ 
পন্থায় দেশের পরাধীনতা মোচন করিয়াছিলেন, সেইভাবে তাহাদের 
দূঢ-সঙ্কল্প ও নির্ভীক হৃদয়ে দেশের দারিদ্র্য মোচনে অগ্রসর হইতে 
প্রস্তুত থাকিবার জন্য আহবান জানান । 

তিনি বলেন, “আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেক সময় গুতিহত 
হইয়াছে ও আমরা ব্যর্থ হইয়াছি। আমর! জদয়বিদারক এই 
ব্যর্থতার সম্মুখীন হইয়াছি, কিন্তু সংগ্রাম ত্যাগ করি নাই।, 


তিনি আরও বলেন, “ভারত আজ বহু সমস্তার সম্মুখীন-_ঙাহার 
মধ্যে থাগ্ সংক্রান্ত প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খাঁছ্শস্তের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং সকলেই বিব্রত হইতেছেন। যাহাদের আয় কম 
অন্যদের অপেক্ষা, তাহাদের উপরই এই বোঝা পড়িয়াছে বেশি ।, 


পি, টি, আঁই 
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পনরই আগস্ট 


আজ পনরই আগস্ট ভারতের জাতীয় মুক্তির চির আকাঙ্ক্িত 
দিন। পরাধীনতার মে সুচিরশর্বরী দীর্ঘ সার্ধশতাবীকাল ধরিয়া 
ভারতের ভাগ্যাকাশে নিবিড় তমসায় আচ্ছন্ন করিয়া বাঁখিয়াছিল, 
তাহার অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সূর্য সমুদিত হয় 
এই দিনটিতে । যে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার সামরিক ব্যাণ্ডে 
“রুল বূটেনিয়া" গান বাজাইয়া একদা ভারতের উপকূলে অবতরণ 
করে, দশ বৎসর পূর্বে ঠিক এই দিনটিতে সে-ই আবার তাহার ব্যাণ্ডে 
ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া ভারতীয় উপকূল ত্যাগ করিয়া যায় 
জীবন-জোয়ারের বানে বাহিত হইয়া যাহারা এদেশে আসিয়াঁছিল, 
ভাটার টানে তাহারা আবার গ1 ভাসাইল স্বদেশের অভিমুখে । 
সিন্ধু সলিলে মুক্তিম্নান সারিয়া শৃঙ্খলযুক্ত ও শুচিম্নীত ভারত সমুন্নত 
মস্তকে দণ্ডায়মান হইল বিশ্বভার মণ্ডপে । কবি বণিত নীল জঙ্গধি 
হইতে ইহা যেন ভারতের পুনরুভ্যথান! বিশ্ব জুড়িয়া তাই সে 
দিন সে কী হর্ষধ্বনি, সে কী জয়োল্লাম! ভারতের বুকে সে কী 
পুলক, সে কী বেদনা! 

পরাধীনতার বন্ধন-জর্জর জাতি যুক্তির মধ্যে যে আনন্দের 
সন্ধান পাইল পরম পরিতৃপ্তির সহিত তাহা! আঁম্বাদন করিবার 
সৌভাগ্য হইতে সে হইল বঞ্চিত। দেশ বিভাগ ও তজ্জমিত 
বিপর্যয় বেদনার গরল মিশাইয়া আনন্দের সে সঞ্চয়কে তিক্ত ও 
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বিষাক্ত করিয়া তুলিল। এক চোঁখে হাসি 'ও অন্য চোখে অশ্ট 
লইয়া সা মুক্ত ভারত উঠিয়! ফাঁড়াইল সে কি অপন্ধূপ মৃত্তিতে! 
কিন্তু জাতীয় মুক্তি ষে অর্জন করিয়াছে, জাতি গঠনের দুকহ দায়িত্ব 
আসিয়া তাহার স্ষন্ে আরোপিত হইয়াছে আগন! হইতেই। 
দুপ্পুণীয় দাবী লইয়া সে দায়িত্ব যাহার জম্মুখে দণ্ডায়মান, ব্যথা 
লইয়া বিলাপ করিবার তাহার অবকাঁশ কোথায়! নৈদেশিক শাসন 
বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইনার আগে জীনন শোঁণিতের 
শেষ বিন্দুট,কু পর্বস্ত শোষণ করিয়া জাতিকে সে শাধিক্ত করিয়া 
রাখিয়া গিয়াছে বক্তশূন্তারোগীর শহ্যায়। তাঁহার নিষ্পন্দ-প্রায়- 
বক্ষে ধ্বশিল্পা তুলিতে হইবে নবঙ্গীবনের প্রীণস্পন্দন, তাহার শিথিল 
প্রায় সর্বাঙ্গে জাগাইয়া তুলিতে হইবে নুতন জীণনের জাগরণ- 
চাঞ্চল্য । বেদনা জাতির অশ্রপিচ্ছিল পথে, লাঁপা ও বিদ্বের 
দ্বারা কণ্টকিত দুম পথে স্বাধীন ভারত তাহার নূতন জীবন ঘাঁতায় 
প্রথম পদবিক্ষেপ করিল, শত দিকে শত বাছ বিস্তার করিয়া 
লংগ্রষমরত হইল সেইসব অভিশাপের বিকুদ্ধে পরশাসন যাহ প্রসব 
করিয়া রাখিয়া গিয়াছে ভারতের সুত্তিকায় সর্বস্ষগণ গে সংগ্রাম 
আজও চলিতেছে, সর্বনাশা সে আভিশাঁপ আজও অবিজিত, অভিশপ্ত 
জাতির মশ্শস্থলে আজও তাহা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ছুইসহ শেলের 
নত। জানি না, সে শেল জাঁতির বুক হইতে সমুলে উত্পািত 
হইবে কবে ও কত দিনে! 

জাতির বিভিন্ন জীবন ক্ষেত্রে বু বিভিন্ন উপ্নয়নযূলক পতি 
কল্পনাগ্ুলি আজও লিপ্ত রহিয়াছে প্রাণান্ত সেই সংগ্জাম। জাতির 
জীবন ও উত্থান পঠন নির্ভর করিতেছে এই যুদ্ধেরই জয় পরাজয়ের 
উপর; এই বুদ্ধের হাঁরজিতের উপরেই জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধি 
নির্ভরশীল । পরাধীনতার পাঁষাণ চাপ উতক্ষিপ্ত হইবান্স সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীর শক্তি ও প্রতিভার নিকুদ্ধ উৎসমুখ অবরোধমুক্ত হইয়া 
গিয়াছে এবং উন্ম.ক্ত সেই দ্বারপথে বাহির হইয়া আসিয়া তাহারা 
নিজদিগকে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছে জাতি গঠনের দুরূহ সাধনায় । 
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গবেষণারত বৈজ্ঞ(নিক, গঠনরত শিল্পী ও কর্মরত শ্রমিকের সাধনার 
ত্রিবেণী-সঙ্গমে চলিয়াছে নব মহাভারত রচনার ভিগ্ডিপন্তন। 

এবারের পনরই আগস্ট এক বিশেষ বার্তা বহন করিয়া ভারতের 
দ্বারে সমাগত। এ বংমর ভারতীয় স্বাধীনতার উৎসবমুখর অঙ্গন 
উদ্যাপিত হইবে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবাধিকী 
উত্সব । সে সংগ্রামের শহীদ ও সৈনিকগণ জাতীয় মুক্তির যজ্ভকুণ্ডে 
যে অগ্নি প্রচ্জ্বলিত করেন, জাতি বংশপরম্পরায় পবিত্র মে হোমকুণ্ে 
সমাধিরূপে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাদের যাহা কিছু কামনার ও 
বাসনার সামী । তাই সে আগুন কোন দিনই নির্বাপিত হয় 
নাই। কখনও তাহা স্তিমিত হইয়াছে আবাঁর কখনও বা জ্বলিয়া 
উঠিয়াছে রুদ্র তেজে ও ক্রুদ্ধ আক্রোশে সহজ শিখা বিস্তার করিয়া। 
তাহারা যে পথের সূচনা বিস্তার করিয়! রাখিয়া গিয়াছেন, 
কিঞ্চিন্যুন শতাব্দীকাল ধরিয়া দীর্ঘ দুর্গম পথ পর্যটন শেষে আমরা 
আমিয়! দাড়াইয়াছি তাহারই পরিসমাপ্তিতে ; তাহারা যে সাধনার 
সূত্রপাত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা আজ আপিয়া উপনীত 
হইয়াছি তাহারই সার্থকতায় ও সিদ্ধিতে। স্বাধীনত! উত্সবের 
উপকণে দাঁড়াইয়া তাই ন্দাধীনতা! সংগ্রামের সেই সব বীর সৈনিক 
ও মরণব্রতী শহীদদর কথা আধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি, যাহাদের 
শৌর্ধ, বীর্ঘ ও আস্মদান আমাদের গন্তব্পথের সহায়, সন্ব্, পাথেয় 
ও প্রেরণা । বন্দেমাতরম্‌ 


(৯৮৭৯৯০৭৯ ২ টিটি 


/॥ দন্লিক্ক জন্ননেননবক € 


স্বাধীনতা ছিবস 


ব্যক্তির জীবনে যেমন এক একটি ক্ষণ আসে, মুহূর্ত আসে, যখন 
মনে হয়, এই জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, জাতীয় জীবনেও 
তেমনি দুর্লভ ক্ষণ আসে । তাহা আরো! মহত্তর, আরো তাত্পর্ময়। 
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জাতির সমগ্র সন্তা সেই ক্ষণ, সেই মুহূত স্মরণে উদ্দীপনা ও প্রেরণা- 
নুভব করে। ভারতের ইতিহাসে আমাদের জাতীয় জীবনে 
১৫ই আগস্ট তেমনি একটি দিন-_অতিস্মরণীয় দিন। আজ পুণ্যাহ 
১৫ই আগস্ট। মহাসমাদরে ও মহামর্্যাদায় এই দিনটিকে স্বাগত 
জানাইতেছি। আমাদের অন্তরের সকল আবেগ, সকল নিষ্ঠা লইয়া 
এই দিনটিকে বরণ করিতেছি আর স্মরণ করিতেছি এই দিনটির 
স্থগভীর তাৎপর্য, উদাত্ত আহ্বান, একাস্তিক নির্দেশে। জাতির 
ইতিহাঁপের পরম ক্ষণ এই দিনটির দ্বার! চিহিত। আমাদের আত্ম- 
বিকাশের, আমাদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার সুচনা এই দিনটিতে-_ 
১৯১৭ এর ১৫ই আগস্ট। সেই সূচনা হইতে আমর: অগপর হইয়া 
চলিয়াছি। সার! দেশ ব্যাপিয়া তাহার বিপুল আয়োজন । 'শাম।দের 
অগ্রগতির পথে সাফল্যের সঙ্গে অসাফল্যও হয়তো বিরল নয়। 
কিন্তু আজ এই সালতামামিই করিব,'বহু বিশন্তি, বাঁধ, সংস্থানের 
স্বল্পতা, অভাব সত্বেও আমরা অগ্রসর হইতে পািতেছি কি না? 
আগাদের রাগের জন্য আমরা গর্ব ও গৌরবান্ুভব করিব কিনা? 
আমাদের গভীর বিশ্বাপ আছে যে, আজিকার দিনে আমাদের 
আনন্দের যথেষ্ট হেতু আছে। স্বাধীন ভারতের অগ্রগতি প্রামাণ্য 
সত্য ; ভারতের কর্মনীতি, ভারতের আদর্শ নুতন পাভায় ভাম্বর। 
এই দেশের নাগরিক আমরা, আমাদের পরম আনন্দের দিন এই 
পনেরই আগস্ট। 

এই বগুসরের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ভারতের পথম ন্গাধীনতা 
সংগ্রামের শতবাধিকী উৎসবের সহিত মিলিয়৷ গিয়াছে । ১৮৫৭ব 
সিপাহী আন্দোলনকে যে নামেই আখ্যাত করা হউক লেশমাত্র সন্দেহ 
নাই যে, দেশপ্রেমেই এই আন্দোলন সপ্তীবিত হইয়াছিল, পুষ্ট হুইয়া- 
ছিল এবং সেদিনের সেই সূচনাই পরবর্তীকালের সংগ্রামকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে । আমরা একান্তভাবে সেদিনের সেই বীর সংগ্রামী 
সিপাহী দের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি । 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী, কিন্তু 
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উত্সবের দিনে মানুষ বুহত__যেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে 
একর হইয়া বৃহৎ সেদিন সে মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া 
থাকে । আজ সেই শক্তিই কি অনুভব করিবনা? ভাঁরতের 
নূতন ইতিহাঁন রচিত হইতেছে । জাতির উৎসাহে ও উদ্দীপনায়, 
জাতির কর্মোন্মদনায় ও আত্মপ্রত্যয়ে এই শক্তির বিকাশ 
ঘটিবে যেদিন, সেদিনই আমাঁদের উত্মব পালন পূর্ণাঙ্গ 
হইবে । আমর জাতিগতভাবে সেই পথেই কি অগ্রপর হইতেছি 
না? আজ স্বাধীনতা বাধ্ধিকীর উৎসব পালন করিতে যাইয়া 
স্বাধীনোত্তর ভারতের অগ্রগতির সালতামামী করিতেছি এবং আরও 
প্রযত্ু, আরও অধ্যবসায়, আরও নিষ্ঠায় অগ্রসর হইবার, জ।তির আরদ্দ 
আত্মসংগঠন ব্রত সম্পূর্ণ করিবার, স্বার্থক করিবার সংকল্প করিতেছি । 
আনন্দোতসব করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে আগামী উদ্জ্বল দিনকে ত্বরান্বিত 
করিবার সংকল্প ও গ্রহণ করিতেছি । ১৫ই আগস্ট এই ভাবেই জাতির 
জীবনে মহাতাতপর্ষময় দিবসরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। 

প্রার্থনা উচ্চারণ করি, নূতন ভারতকে সর্বাত্মক প্রয়াসে ও প্রযত্তে 
যেন হৃদয়ঙম করিতে পারি । যেন গভীর আত্মবিশ্বাস আমাঁদের 
বর্মন্রূপ হয়। নিরলস কর্ণ সাধনায় ষেন ব্রতী হই। এই ভাবেই 


জ|তির জয় মাধন করিব, স্থনিশ্চিত করিব। জয় হইবে নুতন 
ভারতের । 


(১৮৯৮৯ সিসি ক 


ৃ &কত্িক ন্বস্বুক্মত্ভী 


«২৯ ৮৯৯১রএ পিস্টি শাসিত িশ৩৩৩৩, 


বাধীনত। দিবস 


দেখিতে দেখিতে আমাদের স্বাধীনতা লাভের ১০ বগসর কাটিয়া 
গেল। আজ আমরা স্বাধীনতার একাদশ বৎসরের দ্বার-প্রান্তে 
আসিরা ফীড়াইয়াহি। ইতিহাসের কাছে দশ বগুসর হয়ত কিছুই 
নয়। হয়ত একশত বতসরও ইতিহাসের কাছে একটি ক্ষুদ্র মুহুর্ত 
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মাত্র। কিন্তু মানুষের কাছে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মস, প্রতিটি 
২সর অতান্ত মুশ্্যবান। ইতিহাসে ২০ বংসরে এক পুরুষ ধর! হয়। 
স্বতরাং স্বাধীনতার দশ বংসরে এক পুরুষের অ্ধেক জীবনকাল 
কাটিয়া গিয়াছে । এই অর্থ পুরুষ সময়ের মধ্যে আমর? কতদূর 
অগ্রপর হইয়াছি__সানাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির 
পথে আমরা কতদূর আগাইয় গিয়াছি, স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ 
উত্সবের সমারোহের মধ্যেও একথা আমাদের মনে না জাখিয়া 
পারে না। স্বাধীনতা অমূল্য ধন। দেশবাসী দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে 
এই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। একশত বৎসর পূর্ণেৰ সিপাহীদের 
অভ্যুত্থানের মধ্যে আন্ত হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। পলাশীর 
রণক্ষেত্র মিরজাঁফর, উমি'চাদের বিশ্বাসঘাতকতা! ভারতে সূচনা করে 
ইংরেজ রাঁজত্বেরে। উহার একশত বশসর পরেই স্বাধীনতার জন্য 
আরম্ত হয় প্রথম সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে 
এখানে আলোচনা করিবার স্তানাভাঁব। ইংরেজ শাসক দু হস্তে এই 
আন্দোলন দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য অদম্য 
আকাঙ্খা এবং আন্দোলন বিলুপ্ত হয়নাই। কংগ্রেম ও পিপ্রবী 
আন্দোলন গঙ্গা-যমুনার দুইটি ধারাপ্রবাহের তই আবার প্রণকবে 
বহিয়া চলিতে আরন্ত কগিল। এই আন্দোণনই পাফগ্য সঞ্চিত 
হহয়া ১৯৩৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমর! লাভ করিয়াছি স্বাধীনতা । 
আজ ম।মাদের স্বাধীনতা লাভের দশম বাষিক উত্সব। আজিকার 
এই পুণ্য প্রভাতে আমরা স্মরণ করিতেছি স্বাধীনতা সংগ্রামের 
শহীদবৃন্দকে, ষাহারা মিজেদের জীবন দিয়া এই সংগ্রমমকে জয়বুক্ত 
করিয়াছেন। তাহাদের উদ্দেশ্যে আমরা নিবেদন করিতেছি 'আমা- 
দের ন্তরের সম্রন্ধ অর্ধচ। তাহাদের ল্মরণ ও মননই স্বাধীনতাঁকে 
তাঁহাদেরই ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে আমাদিগকে 
সামর্থদান করিবে। 
একটা জতির জীবনকে সমস্ত দিক দি পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই 
স্বাধীনতার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের পথ যে ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম 
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একথা অনস্ীকাধ্য । বিশেষতঃ আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল কতকগুলি দূরহ সমস্যা । ভারত বিভক্ত হইয়া" 
আমর! স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা ও 
কাশ্মীর সমস্যা জাতীয় উন্নয়নের পথে প্রবল বাধা স্থটি করিল।, 
এই বাধা সর্কেও ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভারতের শিল্পনীতি ঘোষণ' 
করা হয় এনং শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী, 
ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্টে পরিণত হয়। ১৯৫১-৫২ জাল হইতে আস্ত 
হয় প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাঁজ। উহা সমাপ্ত হইয়াছে 
১৯৫৫-৫৬ সালে । ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লোকসভায় 
গহীত এক প্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক ধরণের সমাজ ব্যবস্থা গঠনই ভার- 
তীয় রাট্ের লক্ষ্য বলিয়া ঘোবণা করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনার দ্বিতীয় বগুসরে স্বাধীনতার দশ বৎসর পুর্ণ হইয়া আরম্ত হইল 
একাদশ বর্ষ। এই দশ বসরে শ্রমিক তনীর জীবনযাত্রার মানের 
উন্নতির জন্য নিশ্নতম মজুরী আইন, বিধিবদ্ধ কমচারীদের রা 
বীমার আওতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়া্ঃ বিলৌপ করা 
হইয়াছে জগিদারা ব্যবস্থা, হিন্দু আমলের আইনের আমুল পরিবত ন 
করিয়া ঠিপ্ুদের মধ্যে এক পত্ীক বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের বিধান 
হইয়ান্ছে, কল্যাকেও করা হইয়াছে পুত্রের সহিত পিতার সম্পন্তির 
উত্তরাথাকারিণী। পল্লী অঞ্চলের উন্নতির জন্য কমুযুনিটি প্রজেক্ট 
ও জাতীয় উন্নয়ণ পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা হইতেছে । পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বুদি, শিক্ষা 
ও ন্বান্তের উন্নয়ণ, গৃহ নির্মাণ, ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন গুভৃতির 
কগ'সুঠা গ্রহণ করা হইয়াছে ! এই দশ বহসরের মধ্যে কোটি কেটি 
টাকা বায় কর] হইয়াছে স্বাধীন ভারতের উন্নয়ণের জন্য ৷ ব্যবস্থা 
হইয়'ছে আরও কোটি কোটি টাক। বায় করিবার । দামোদর ভ্যালী, 


কো।শী, মহানদী, ভাকরা নাঙ্গাল প্রভৃতি পরিকল্পন। বিশ্ববাসীর দৃষ্টিও 
'আকধণ শা করিয়া পারে নাই। 


বিভক্ত ভারতের শান ক্ষমতা বুটিশ শাসকগণ কংগ্রেসের 
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সুাতেই অর্পণ করেন। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেসই 
ভারতের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। কংগ্রেদ সমাজতান্ত্রিক ধরণের 
সমাজ ব্যবস্থা গঠনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। উহা দ্বারা তাহারা 
কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলা হয় ন।ই। 
পরিকল্পন| কাধ্যকরী করার পথে এ দিকেই আমরা অগ্রমর 
হুইতেছি, একথা আমাদিগকে শামকবর্গ শুন।ইয়! থাকেন। কিন্তু 
কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দেশবাসী আজ কোথায় আিয। 
খড়াইয়াছে, দেশের বাস্তব অবস্থ! দেখিয়ই তাহা খিঠার করিতে 
হইবে। অধিক উত্পাদনের জন্য জোর দেওয়া হইতেছে। কিছ 
বণ্টনের সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বজায় রাঁখ। হইয়ীছে। উত্পাদন 
বুদ্ধি হওয়া সত্তেও সমগ্র দেশ আজ অন্ন সঙ্কটের সশ্মুপীন। 
বস্জাভাব বাড়িযলাই চলিয্লাছে, বপ্্রের অন্ভাবের জন্য নয়, ক্রয় শক্তির 
অভাবে। জাতীয় আয় বাঁড়িয়াছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় 
বাড়ে নাই। জমিদারী ব্যবস্থ' গিয়াছে, কিন্তু ভূমিহীন ক্ষেতমুরেরা 
জমি পায় নাই। দশখুসর পূর্বে বাম গুহের যে অভাব ছিল তাহা 
আরও বাড়িয়াছে। শিক্ষার উন্নতির নামে শিক্ষার বায় বৃদ্ধি কর! 
হইয়াছে । জনমাধারণ চিকিৎসার কোন সুযোগ পাউতেছে না। 
বেকার লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ন্নাধীনতার 
দশ বংসরে আমর প্রাক ধু খুগের শর্খনৈতিক বাণস্থাতেও 
ফিরিয়া যাইতে পারি মাই। তথাপি একথা সত্য যে, আমবর। 
জাতীয় মুক্তি লাভ করিয়াছি, আমরা মুক্ত হইয়াছে বিদেশী শাসন 
হইতে । কিন্তু আমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
লভ করিতে পারি নাই। বস্ততঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ 
ন। করিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অজিত হওয়া'ও সন্তর নয়। কিন 
বিদেশী শ।সন হইতে আমরা মুক্ত হুওয়ায় রাজনৈতিক ও অথনৈতিক 
স্বাধীনতা লাভের শক্তি আমাদের আগ্নভাঁধীনে আমিয়াছে। দেশ- 
বাদীকে নিজের শক্তিতেই এই অর্থনৈতিক ও রাঁজনৈতিক স্বাধীনতা 
অর্জন করিতে হইবে। আজিরার স্বাধীনতা দিবসের এই উত্সব 
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দেশবাসীকে সেই শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তুলুক, দেশবাসীর 
অভয় ও নিঃশ্রেয়ম লাভের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠুক স্বাধীনতা 
সংগ্রামের আত্মবলিদান। 


বন্দে মাতরম্‌! জয়হিন্দ ৷! 


“১৯ ১০০০৯ ১০, 
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দশম বাধিকী 


১৯৪৭ সালের পনের়োই আগস্ট ভারতবর্ষ বুটিশ শাসন হইতে 
মুক্তিলীভ করিয়াছিল । আজ ১৯৫৭ সাঁলের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা 
দিবসের দশম বাধিঝরূপে উদযাপিত হইবে । এই দিবসে প্রথমেই 
মনে পড়িবে তীহাদের কথা, ধহারা ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য জাতীয় 
স্বাধীনতা শঙ্গনের জণ্য আন্মবিসরজন দিয়াছেন) ভীরতবর্ষের সেই 
অগণিত নাম ন! জাঁনা সৈনিক, জমগণের মধ্য হইতে উত্তুত সেই বীর 


শহীদদের উদ্দেশ্যে আমর প্রথমেই শ্রদ্ধাগ্লি নিবেদন করিতেছি । 
একমাত্র কয়েকজন স্বনামধন্য ও পুন্াশ্লোক নেতার জন্মই একটি বৃহ 


জাতি মুক্তিলাভ করে না। নেতৃত্বের পিছনে যখন বলিষ্ঠ গণ-চেতন। 
একত্র হয় ; ঘখন লক্ষ বানু অকুতোভয়ে উত্থিত হয়, শৃঙ্খল ভাগ্গিয়া 
ফেলিবাঁর জন্য তখনই নেতৃত্ব মহশ্ড ও সফল হইয়া! উঠে এবং জাতীয় 
জীবনে পুগান্তরের সুচনা বটে। কংগ্রেস ও গাস্ধীজীকে কেন্দ্র করিয়া 
ভারতবর্ষের শহরে ও গ্রামে এই গণ-চেতনা আসিয়াছিল এবং প্রকাশ্য 
আন্দোলনের মধ্য দিয়া নুতন শক্তির আ্োত প্রবাহিত হইয়াছিল। 
ইহা রও পূর্বে স্থুরু হইয়াছিল বাঙলাদেশের যুবকদের মধ্যে বিদ্রোহের 
চেষ্টা--বলিষ্ঠ সহিংস আন্দৌলনের জীবন মৃত্যুর আশ্চর্য খেলা। 
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বাংল। দেশের নেয়েরাও প্িভালবার ধরিগাহিল, বোমা ও পিস্তল 
ছুড়িয়াছিল। ফাসির মঞ্চ ও ফুল মাল এক হইয়া গিয়াছিল। 
কম-মুখর রাজধানী হইতে শান্ত দূর পল্লীপ্রাস্ত পর্যন্ত উদ্বেলিত 
জীবনের ষে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে। 
গুপ্ত বৈপ্লাবিক আন্দৌলনের শক্তিশালী ধারা শেষ পান্ত গণ-আন্দো- 
লনের মহাসঙ্গমে একর হইয়াছিল। হিংসা ও অহিংসার সৃক্মন সীমা- 
রেখা দুর হইয়া গিয়াছিল নেতাজী স্বভীষচন্দ্রের আজাদহিন্দ ফৌজের 
সংগ্রামে এবং বোন্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহে এবং ভারতবর্ষের শহরে 
শহরে রাস্তার লড়াইয়ে । অপরদিকে বুটিশ সাম্রাজ্য শক্তি দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে ছূর্বল ও মুমুর্ষ হইয়া পড়িল । বুটিশ বণিক সামান্দ্যের চেয়ে 
বাঁণিজোর পামীজ্যকে বড় করিয়া দেখিলেন এবং শেষ পর্মন্ত কুটনীতি 
ধিশার্দ ইংরাঁজ উপপন্ধি করিলেন ভারতীয় পিপ্পব কুমশঃ রুদ্রমুন্তি 
ধারণ করিতেছে । স্থতরাং আপোষ গিমাংসার দ্বারা স্বাধীনতা 
স্সীকতি লীভ করিল । ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিনিময়ে ইংরাজ ভারতীয় 
বন্ধৃতা অঙ্গন করিলেন। লর্ড লুই মাউন্টব্যাটনের মুখে জয়হিন্দ 
উচ্চারিত হইল। আমরা স্বাধীন হইলাম । 

এই স্্বাীন ভাঁরতবর্মকে আগর! গড়িয়া তুলিবাঁর সঙ্গল্প করিয়াঁছি। 
ইংরেজ ভারতবনকে যে অধশ্থায় রাখিয়া গিরাছে তাহা বু বিভ্ব ও 
ধপদের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। নেটিভ প্রিন্নদের সমস্য! হইতে সাম্প্র- 
দায়িক প্রশ্ন পধন্ত বণ দুরতিক্রম্য সমস্যায় আমরা ভারার্রান্ত “ছলাম। 
ইহ(র মধ্যে অনেকগুলি সমহ্তার আমর! মীমাংসা করিয়।ছি, অনেক- 
গুলি এখন 9 আর! পারি নাই। প্রথম পঞ্চবাধিক ও দ্বিতীয় প্ঃ- 
বাধিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের মৌপিক সমস্যাগুলির 
মীমাংনার পথে অগ্রপর হওয়া । বহু শতাব্দী ধরিয়া আমর] ছিলাম 
কৃধিকেন্দ্রিক ও গ্রামকেন্দ্রিক দেশ। ইউরোপ ও আনেরিকার 
জাতিঞ্চলি যখন নব্য বিজ্ঞানের অজতজ আবিষ্কীরের দ্বারা যন্ত্রশিল্লে 
ও কারিগরি বিদ্ায় দেশে জন্মান্তর ঘটাইয়াছে, বখন শ্রম-শিল্পের 
বিপ্লবের দ্বারা কীচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের এশ্চর্বকে মানুষের 


১৩৭ 


এহিক জীবন যাত্রার সমৃদ্ধিতে প্রয়োগ করিয়াছে তখন আমরা গত 
দুই শত বসর ছিল্লাম বিভ্ঞান ও কারিগর বিঠার বাহিরে_ মুলতঃ 
গ্রামের কুটারে ও ক্ষেতের কাজে । যতটুকু “দুধ আমরা ইহার 
ফলে পাইয়াছি, ইংরেজ শ।নক ও বণিকেরা তার সরটুকু খাইয়াছেন 
এবং আমাদের বরাতে জুর্টিয়াছে কেবল জলীয় অংশ । দেশব)াপী 
দারিদ্র, অশিক্ষাঃ অগ্৪্ততা ও অন্বাস্থ্য যে কোন চিন্তাশীল মানুষের 
করুণা উদ্রেক করিবে । এই মন্মান্তিক ছুরাবস্থা হইতে আজ 
আমাদিগকে উঠিয়। দাড়াইতে হইবে। গঠ দশ ব্নরে সেই চেষ্ট। 
আমর করিয়াছি । বিজ্ঞানের গবেষণাগার, নদীর বাধ, পল্লীর 
উন্নয়ণ, কৃষির ফলন বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল মেচন, স্কুল- 
কলেছ্দের সংখ্য। বৃদ্ধি, হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা, লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্লের কারখানা, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের চেষ্ট। ইত্যাদি বহুদিকে 
কর্মের উদ্ভোগ আরম্ত হইয়াছে । বলা বাভুল্য ষে ইউরোপ, মাফিণ 
দেশগুলির তুলনায় আমরা এখনও বহু পিছনে__ অন্ততঃ পঞ্চাশ 
বদর পিছনে পড়িয়া আছি। স্থুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রকে স্বাথক 
করিতে হইলে এই বাস্তব অবস্থা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে । 
কেবল হাক্গামা .ও হৈচৈ না বীধাইয়া আমাদের উচিত হইবে 
সংগঠনের দিকে মন দেওয়ার-_মৌলিক সমস্তাগুলির প্রতিকারের 
জন্য আন্তরিক চেষ্টার | 

স্বাধীনতার উদ্দেশ্য কেবল স্বাধীনতা নয়। জীবনের অথনৈতিক 
ও সাংস্কঁতক মুক্ত প্রকে ত্বান্িত করাই স্বাধীনতার অন্যতণ 
উদ্দেশ্য । যদি আগের মতই কোটি কোটি মানুষ চরম ছুর্দশ!র 
মধ্যে জীবন কাঁটাইতে বাধ্য হয়, তবে কেধণল ভৌগলিক বা 
রাজনৈতিক স্বাধীণতাহ একমাত্র সান্তনার বিষয় হইবে না। খালি 
পেটে স্বাধীনতার চীৎকার শুন্য পাত্রের আর্ত ধ্বনির মত শুনাইবে। 
স্থতরাং দারিদ্র, বেকারি, অশিক্ষা ও অস্বান্ম্যের খিরুদ্ধে আমাদের 
লড়িতে হইবে । আম্থন, সেই সঙ্কল্প আমর] হণ করি _এই ভাঁরঙ- 
বর্ষকে সৌন্দর্যে স্বাস্থ্যে, শক্তিতে ও সংস্কৃতিতে উজ্জল করিয়া 
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ভূিবার মহৎ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। গত দশ বরে যতটুকু আমর! 
করিতে পারিয়াছি, সততা, শৃঙ্খলা ও কর্তব্য নিষ্টার দ্বারা যেন তাঁর 
চেয়ে চতুগু'ণ আমরা ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র নরনারী 
জীবনের অভিশাপমুক্ত হউক-_দেবতার প্রসন্ন আশীর্বাদ এই জাতির 
পলাটে বাধিত হউক। জয়হিন্দ !! 


0৯১০০৯৮০৯৯, চে ৯১ 


? আএ্্রীল্বক্তা € 


০২১,১৯৩, ১১০০৯১১০১ 


স্বাধীনতা ছিবিস 


ভারতীয় গহাবিদৌোহের শতবাধিকী উত্সবের মন্যে আসিয়াছে 
এবারের স্বাধীনতা দিবব। ১৮৫৭ সালের শ্রথম মুক্তিসংথাঁমের 
পর হইতৈ শতনর্ষের সাধনায় ভারত বৃটিশ-দাসত্বের নাগপাশ হইতে 
মুক্ডিলাভ করিয়াছে । শতবর্ধ ধরিয়া ভারতের শত সহত্র শহীদ 
াধীন ভারতের মে রল্গীন স্বপ্পু দেখিয়াছিল তাহার বাস্তব রূপদানে 
দেশ কতখ।নি সফল হইয়াছে তাহারও হিসাব নিকাশ করিতে হইবে 
'আজিকার শুভ মুহুঞ্থে। 

অতলস্পর্শী আত্মত্যাগের গরিমায় মহান শহীদদের পুণ্যস্মতিতে 
শদ্ধাগ্তলি অর্পণ করিয়া! আজ দেশবাপী ্গাধীনতা-দিবস উদ্যাপন 
করিতেছেন। মুক্তি সংগ্রামের বীর দৈনিকদের 'আদর্শের কথা 
স্মরণে রাখিয়া, ভারতের গৌরবোজ্জল সংগ্রামগুলির জক্ষ্যের এতি 
অবিচল থাকিয়া আজ আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্তব্য 
সম্পর্কে সটেতন থাকিতে হইবে। 

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের অন্তরে শ্বাধীন ভারতের থে 
কল্পনা জাগকুক আছে তাহা কি প্রতিনিয়ত ঘাস্তথে প্রতিফলিত 
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হইতেছে? ন্বাধীন ভারতের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর মানুষ কি 
চির আকাঙ্খিত জীবনের স্ুখস্থবাচ্ছন্দ্য লাভের দিকে আগা ইয় 
চলিয়াছে? সাগ্রাজ্যবাঁদী-শৃঙ্খলর যুক্ত ভারতের মানুষ স্বাধীনত। 
প্রাপ্তির গৌরব অন্মভব করার সাথে সাথে আঁজ কিছুতেই ভুলিতে 
পারিতেছে না স্বাধীন ভারতের প্লীনিকর চিরের কথা । আজিও 
ভারতের বুকে ব্রিটিশ পুজির শোষণ বর্তমান। এখনো ভারতের 
মাটি গোয়াতে দন্থা পর্তগীজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে । 
এখনো ভারতের শিভিন্ন রাজ্যের মুক্তি যুদ্ধের বহু সৈমিক কারালগ্ুনা 
ভোগ করিতেছেন, মুক্তি-সংগ্রামের শতবাধষিকীর উতসব-খুখর 
দিনগুলিতেও তাহাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হইল না! সাধারণ 
মানুষের গ্রাতাহিক জীবনে আথিক ছুঃখ-ন্ত্রণা হাসের পরিবর্তে 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃহৎ শিল্পপতি ব্যবসায়ী পমুখ কায়েমী স্বাথের 
সীমাহীন মুনাফা শিগ্পাকে আজো সংযত করা হয় নাই। ত্রিটিশ 
আমলে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চশক্তির পদলেহুনে যাহার পরম পরিতৃপ্ডি 
লাভ করিত সেই দেশীয় নৃপতির দল অসংখ্য প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি 
আজও স্বাধীন ভারতে মর্ধাদার আসনে প্রতিষঠিত। স্বাধীনত: 
সংগ্রামের বিরুদ্ধে যাহারা শত্রুতা করিয়াছিল তাঁহাদের প্রায়শ্চিন্তের 
প্রয়োজন হয় নাই । দেশবাঁদীর মাজ্ভনী তাহার] লীভ করিতে 
পারে নাই। তথাপি কংগ্রেমী শাসনে তাঠাদের ভীগো জুটিয়াছে 
বিগত দিনের দেশদ্রোহিতার অভিনব পুরক্ষার। আর, তাহারই 
পাশে যুক্তি সংগ্রামে যে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিস্ত জনসাধারণ 
অত্যাচার নিধাতনকে তুচ্ছ করিয়াছিল তাহাদের ভাগ্য জুটিয়াছে 
অনশন, অদ্ধাশন ; অন্নবস্ত্র বেতন, ভাতা দাৰি করিলে তাহার 
পায় দমননীতির কশ'ঘাত। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেমী গণতন্ত্রের কি 
বিচিত্র বিচার ! 

দ্রারিদ্রের বিরুদ্ধে নংগ্রাম চাই ; কিন্তু কোটিপতি দেশী বিদেশী 
মুনীফাধোরদের হৃদয়হীন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিষিদ্ধ! ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে, দেশের মুক্তি আন্দোলনের যে বজ্পঘোষণ। 
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একদিন আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত করিয়'ছিল, কংগ্রেস মান্দো- 
লনের মঞ্চ হইতে যে লক্ষ্যগুণি বারে বারে ধ্বণিত হইয়াছিল সেগুলি 
স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসপী শাসকরা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবাইয়া 
দিতে চাহিতেছেন। 

কিন্ত স্বাধীনত! প্রাপ্তির বিগত দশটি বসরের শত প্রচেষ্টা সত্বেও 
তাহা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতে দুইটি সাধারণ নির্ববা- 
চনের ফলাফল বিচারে দেখা গেল এই জনম্বার্থবিরোধী নীতির ফলে 
কংগ্রেসের যে প্রতিষ্ঠা জনমানদে ছিল তাহ! হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
গত নির্বাচনে গ্রম।ণিত হইয়াছে-_-দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি, সরকার 
বিরোধী প্রগতিশীল শক্তি গ্রভূত পরিমাণে বলসঞ্চয় করিখপীছে। 
স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলের দিকে ধীর অথচ 
দৃঢ় পদক্ষেপে কংগ্রেসের জনস্বার্থ পরিপন্থী শীঁতির বিরোধী গণতা।ন্ত্রিব 
শক্তিপুপ্ত আগাইয়া আসিতেছে । সারা ভারতের প্রগতিশীল 
গণতান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধির শীর্ষে দাঁড়াইয়াছে কেরাঁল। রাজ্যে কমিউশিস্চ 
সরকার-_-এই সরকার গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিভূরূপে ঝংগ্রেসী 
শাসনের জনন্বার্থ বিরোধী নীতিগুলিকে চ্যালে্ী করিতেছে । 
এবারকাঁর স্বাধীনতা দিবসে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নহনকারী এই শন্তিকে 
স্বাগত জানাইবে দেশের শোধিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানুষ। 

শাস্তির পতাকাবাহী স্বাধীন ভারত পিশ্বের দরবারে মধ্যাদার 
আসনে আজ স্থপ্রতিষ্ঠত। দেশের পুমশঠিনে, দেশের স্বধানতা ও 
মার্ববভৌমন্ত্কে সুরক্ষিত করার সংগ্রামে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও 
আদর্শে পৌছিবার উদগ্র কামনায় অবিচল ভাঁরতবাপী এরাঁর%1র 
স্বাধীনতা দিবসে নূতন প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়া সংকল্প গ্রহণ করিবে-_- 
সারা দেশকে এক্যবদ্ধ করিয়া সকলে মিলিয়া ভারতের হুমহান 
ভবিন্ততকে গড়িয়। তুপিবে। স্বাধীন ভারত দীৎ'জীবি হউক। 
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নবীন স্ঠঠির গুরুদায়িত্ব মাথায় করে আমরা আজ কর্ক্ষেত্র 
অবতীর্ণ হব। বিধাতা আমাদের তরুণ প্রাণে সৃষ্টি শক্তির প্রেরণা' 
দিয়েছেন। আমার্দের জীবনের সমস্ত উন্মীদন, সকল ভাবুকতার মধ্যে 
আমরা যেন আজ এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি ষে, 
আমরা ছেটি নই-_আমরা বড, নইলে সমস্ত ডিয়মান ধ্বংসোন্মুখ 
উপাদানের এই নব স্থষ্টির দুরুহ ভার বিধাতা আমাদের উপর দিলেন 
কেন? 

মনুষ্য জীবনের পরম স্বার্থ কতা স্গ্রির আনন্দে, আমরা আঁজ সেই 
স্গ্রির আনন্দ উপলদ্ধি করবার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মশক্তিকে 
নিয়ন্ত্রিত করব। 

পরোপকারের হীন আত্মপ্রসদ লাভের জন্য নয়, পতিত জাতির 
উদ্ধারের অহঙ্কারের জগ্য নয়, কর্ম-কর্তৃত্বের আত্রন্তরী জ্ঞান হতে নয়-_ 
আমরা আমাদের মিলিত শক্তির দ্বারা, সমবেত চেষ্টার দ্বারা ফে 
সেবাব্রত উদ্যাপন করব তা শ্ধু নিজেদের মনুষ্াত্বের বিকাঁশ সাধনের 
জন্য, আন্মবিস্যৃত পুরুম সিংহের জাঁগরণের জন্য, মথিত নর-নারায়ণের 
উদ্বোধনের জন্য, অনাদিকাল হতে ভারতবর্ষের যে মহান. আদর্শ 
পরসেবাত্রতে প্রারন্ধ হয়েছে, তা এই সেবাব্রতেই উদযাপিত হয়ে 
আমাদের সিদ্দির পথে অগ্রসর করে দেবে। 


নেভাজী স্তুভাষচন্দ্র বন্মু 
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হাউস্ভ্ডিন্র ০্বভ্ভাল্ল্র ভ্ভাহ্ণি। 
ওরাল ক্ভ্রীহল ভাহ্বন 
শ্সাম্ল্ বাজান স্ভ্রিল্কা। 
£ছুভ্িকি লবস্রুস্মতুভন 
ল্যঞশাভ্ভশ্ল 

হ্ষাম্্ীভ্বতড1% 


০৩০০৪৪৩৪৩৩৩ ৩ ওত ৩০৩৪ ৬৬০৫৩ ৪৩৩ ৫ডড ভগ ডগি জজ গজ 


স্বা্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ' 


উড 6666৩6৩৬ 





স্বাধীনতা আমর! পেশাম ! কিন্তু এই শ্বাধীনচার 
মধ্যে কেমন যেন একটা] বন্ড জিজ্ঞাসা ক্রমশই বিবেককে 
আলোডিত করছে । বুটিশরা শাসন ক্ষমতা আমাদের 
নায়কদের ভাতে তুল দিলেন ॥ শাসনভার নেএষাখ 
পর দেখা গেশ সাধারণ মান্ু'ষর জন্ যে ম্বাধীনতা-_তা। 
তার] ভুলে গেলন। নাধকরা স্বাধীনত। দিচ্ছেন, ধনী- 
প্রভুর, কুখাত বিপেশীদের-যারা বছরের পন বছর 
আমাদের মা-[ই-বোনদের অসম্মান করেছে, যাতন। 
দিয়েছে, হত্যা করেছে-_-২ধ ধিদেশীদের হবার! আমর। 
বহু বছর পরাধীন ছিলাম তাদের বাবসা বাণিজাই পি 
ত্বাধীন্তার পঁচিশ বছর পরেও ভাবতে প্রাধান্ত লাভ 
করবে--?1 আমন্বা আবার কি পরাধীন হতেযাচ্ছি না? 





ছেশ সবাধীন- জনগণ অধিকার 
আছায় করবেই 


*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ কর! সন্তব হয় নি 
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স্বাধীনতা ছিবঙগের পূণ্য প্রভাতে 
সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গতনের 
সগ্বল্প গ্রহণ 


লুনন্যাঞ্প ল্লাউ্ ও্রভিষ্টাল্ল শে অন্কাত্ভোক্ভন্দে 
অগ্রচল্প হুইইত্তে ০দস্পন্বাসীন্্ে আহ্বান 


বাঁঙ্গালোর, ১৪ই আগস্ট__ন্দাবীনতা দিবসে ভারতের জনগণের 
উদ্দেশে) প্রদত্ত বাণ'তে রাষ্ট্রপতি ভাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন £ “এই 
পবিত্র পিশটি যেমন আমাদের আনমন্োের সেইব্সুপ আত্মোহলগেরও 
বটে। ভারতে যত সত্বর সম্ভব কণ্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্র স্বার্থক 
করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং সমস্ত বাধ। বিপন্তি উপেক্ষা কিয়া 
দেশের বহুধুখী উন্নয়ণের পথে মগ্রদর হইতে মামুন আমরা সকলে 
সঙ্কল্প করি |” 

তিনি বলেন “কেহ কেহ মনে করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবাবিকী 
পরিকল্পনার লক্ষ্য অসম্ভব রকমের বড়, আবার কাহারও মতে দেশ” 
বাষীগণের প্রয়োজনের তুলনায় তাহা! যথেষ্ট নহে। এই উভয় 
মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ তাহারা নিজ 
নিজ মত আ'কড়াইয়া না থাকিয়া জাতির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত 
সুচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করুণ)” 
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€ ও্রম্মান্নমন্র্রীন্ল ভ্ভান্ম্স ৫ 
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ভারতের একতা ও স্বাধীনতা হো 
ক্ষুণ্ন করিতে চাহিবে ভারত 
তাভাকে ছম্ন কত্রিবে 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট-_অগ্ভ লাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী 
ভ্রীজওহরলাল নেহরু লালকেল্লার ছুর্গপ্রাকার হইতে ঘোষণা করেন 
যে, “কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত দেশবাসীকেই ভারতের 
একতা ও স্বাধীনতা রন্ষীর জন্য অভ্যন্তরীণ ও রাষ্্রবহিভূতি সমস্ত 
প্রকার বিরুদ্ধ শক্তিকে দমন করিতে হইবে ।» 

তিনি বলেন, “ইহা যেন সকলেই বেশ স্বচ্চভাবে বুঝিতে পারেন 
যে, যে কেহই ভারতের শিরুদ্ধাচারণ করিবেন বা ভারতের একতা৷ ক্ষুণ্ 
করিতে চাহিবেন, ভারত তাহার সম্মুখীন হইবে এবং তাহাকে 
দমন করিবে ।” 

তিনি আরও বলেন, “আমাদের যুবক সমাঁজের সম্মুখে উজ্জ্বল 
ভবিষ্যত রহিয়াছে । তাহাদের উপযুক্ততা যথেষ্ট । তবে বৃহৎ 
দারিত্ব গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে এখন হইতে প্রস্তুত হইতে হইবে। 
কিন্তু সামান্য বিবাঁদ বিসম্বাদে জড়াইয়া পড়িলে তাহারা কিছুই 
করিতে পারিবে না।” 


১৪৫ 


০৯১০৮২১৯০৩১০০০৯০৯০০০০০০০৭৭৯০ শি 


৫ বআ্আম্বম্ স্বাজাল্ল ভিক্ষা ? 
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পনর আগস্ট 


আজ পনরই আগস্ট-_রাজনৈতিক বান্তগ্রস্ত জাতির শুভমুদক্ত- 
দিবস । বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে সুদ লৌহবলয় 
কিঞ্চিমান দীর্ঘ ছুই শত বর্ষ ধরিয়া ধীরে ধীরে জাতির প্রাণ সন্তাকে 
চারিদিক হইতে বিরিয়া নিপ্পিষ্ট করিতেছিল, বিশ্বের মুক্ত আলো 
ও ৰাতাস হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার শ্বাসবায়, হরণ করিয়া 
লইতেছিল, বাম্পীয় আবেষ্টমীর মত তাহা বাতাসে বিলীন হইয়া 
যায় এই দিনটিতে । যে বিশাল সাআ্ীজা তিল ছিল করিয়া গড়িয়া 
তুলিতে ইংরাজ জাতির সার্ধশত বতসরের অধিককাঁল লাগিয়াছিল, 
আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার অধিকার হস্তান্তরিত করিতে তাহাদের 
পনের মিনিটের বেশী সময় অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু স্বল্পক্ষণ 
ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে স্বাবীনতা-সংগ্রামের যে স্ত্দীর্ঘ 
ইতিহাস আস্তত রহিয়াছে, হস্তান্তর নাম! পরিশিষ্ট হিসাবে তাহার 
সহিত গ্রথিত অতি সংক্ষিপ্ত ক্রোড়পত্র মাত্র। 

স্মরণ রাখিতে হইবে, ইতিহাসের ধারা কোথাও অবরুদ্ধ বা 
অবলুপ্ত হয় না, প্রবাহিত হইবার জন্ত তাহা প্রয়োজনমত নুতন খাত 
আশ্রয় করে। এঁতিহাসিক এই নিয়মের অলডব্য নির্দেশ অনুযায়ী 
আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারা ও এক নৃতন খাত আশ্রয় করিয়। 
তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে কখনও মন্থর গতিতে, আবার অন্য 
কখনও বা দ্রতবেগে দশটি বসর ধরিয়া বিয়া আসিয়াছে, তাহার 
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পশ্চাতে প্রসারিত রহিয়াচ্ছে মুক্তিকাদশ জাতির জীবনপণ স্বাধীনতা 
গ্রামের সবল অনুপ্রেরণা এবং তাহার সন্মখে দীড়াইয়া অঙ্গ,লি 
সক্কেতে আহবান করিতেছে সেই চরম ও পরম লক্ষ্য-_যাহ! লাভ 
করিতে না পারিলে “স্বাধীনতা” শব্দটিই অর্থহীন ও অবান্তর হইয়া 
যায়। পশ্চাতে অতীতের বিশাল ইতিহাস এবং সন্মখে ভবিষ্যতের 
বিপুল সম্তাবনা__এতদুন্ঘয়ের মাঝখানে সংযোগের সেতু রচনা 
করিয়াছে পনরই আগফ্টের সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্টটি। কাঁজেই পনরই 
আগস্ট আমাদের জাতীয় অভিষান পথের চরম লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে 
উপনীত হইবার পথে তাঠ1 প্রথম পাদবিক্ষেপ। 
সূচনা স্থল হইতে যাত্রা করিয়া জাতি একাদশ বর্ধায় পথপরিক্র- 
মায় পদার্পণ করিল। একটা জাতির জীবনে দশ বসর অবশ্য 
সময়ের দিক হইতে উল্লেগযোগ্য কোন বাাপ্তিকাল ময়। কিন্তু ইহা 
স্নানাশিক সময়ের উপযোগী সাধারণ নিয়মমাঁন এবং আমরা বাম- 
করিতেছি একটা অতান্ত মশম্বীভাপিক কালপরিসরের মধ্যে । 
ঘটনাক্সোত এখানে বহিয়। চশিয়াছে এমন উদ্দাম গতিতে ষে, তাহার 
আঘাত কাঁল সমুদ্রের জল হইয়া উঠিয়াছে উত্তাল ও তরক্গবিস্ষুবধ। 
মানব প্রগতির ধাবমান শব্দ তাহার বাস্পীয় ও বৈদ্যুতিক বাহন 
পরিহার করিয়। বাহনরূপে আপন অগ্রনে স্থাপন করিয়াছে আণবিক 
শক্তির অপরিমেয় গতিবেগসম্পন্ন অশ্ববুগলকে । মানুষের নিক্ষিপ্ত 
রকেট জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত অবিশ্বাস্য বেগে পুথিবীকে সমাবর্তন 
করিয়া চলিয়াছে ; মনুষ্যশিমিত বিমান পক্ষবিস্তার করিতে উদ্ধত 
হইয়াছে গগ্রহান্তরের উদ্দেশে, লক্ষ করিবার ,বিষর, রকেট শুধু 
অন্ধবেগে আবতিতই হইতেছে না, পরন্ত্র মহাজাগতিক রহস্তাগারের 
দুেত্রয় বিস্ময়র(জি লুণন করিয়া সাঞ্কেতিক শন্দতরঙ্গের সাহায্যে 
তাহ। বিজ্ঞানের গবেষণাগারে বিজ্ঞাপিত করিতেছে। 
যুগীয় গতিবেগের এই মাপকাঠি দিয়া যদি আমরা আমাদের 
দশ বশুসর সময়ের মধ্যে অতিক্রান্ত দূরত্বের পরিমাপ করি, তাহা হইলে 
অঞ্জিত কৃতিশ্থের পরিমাণ সম্বন্ধে হতাশ না হইয়া পারি না। রাদ্রীয় 
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শকটের পরিচালন ব্যাপারে সরকারী সেরেস্তার অকর্মণ্যতা আছে, 
শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রিতা আছে এবং সে সূত্রের দৈর্্যকে দিনে দিনে 
দী্ঘতর করিবার জন্য আছে অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্প ও পরিকল্লন। 
সংস্থাসমূহে মুছুমুহু সংঘটিত শ্রমিক বিক্ষোভ, কর্মবিরতি ও 
তাহার ফলে উৎপাদন হ্রাস এই শ্রমিক বিক্ষোভের অপরিহাধ 
পরিণতি । বিশ্বের প্রগতিশীল জাতিসমুহের যে শোভাযাত্রা 
চলিয়াছে পৃথিবীর পথের উপর দিয়া সুদীর্ঘ সে শ্রেণীর মধ্যে 
আমাদের স্থান কোথায়? সে শোভাযাত্রার প্রীস্তসীমাস্পর্শ 
করিতে হইলে ভারতীয় প্রগতি রথকে দ্রুততর গতিবেগ অর্জন 
করিতে হইবে, বর্ম করিতে হইবে গতিপথের পদে পদে প্রতি- 
বন্ধক স্ষ্টির প্রমাদজনক মনোভাব । ভারতের শুধু আপনি 
আগাইয়া গেলেই চলিবে না; সভ্যতার শোভাযাত্রায় পুরোধা যাহারা, 
অজিত শক্তির মাদকতা! তাহাদের শোণিতে সর্বনাশের নেশা ধরাইয়া 
দিয়াছে এবং তাহারই তাড়নায় ক্ষিপ্ত হইয়া পুরোগামী শোভাষাত্রী 
দল উদ্ভামবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে আসন্ন বিনাশের অশুলষ্পর্শী গহবর 
অভিমুখে । ভারতকে এক হাত দিয়া দ্রুতওর বেগে চালিত করিতে 
হইবে জাতীয় ও জাগতিক কল্যাণের পথে আপনার প্রগতির রথকে 
এবং অন্য হাত দিয় চাঁপিয়া ধরিতে হইবে উন্মার্গগামী রাশ্রীয় শকট 
সমুহের উদ্ধত অশ্ব-বল্পা। আসন্ন পনরই আগস্টের উপকণ্টে 
দাড়াইয়া আনুন আমরা সমবেত কে এই গুভেচ্ছ৷ উচ্চারণ করি £ 
বিশ্বের যে রাজপথ আজ বিপদসম্কুল ও কণ্টকাঁকীর্ণ আগামী পনরই 
আগস্টের সপ্মখে তাহা প্রসারিত হোক কুম্ুমান্তীর্ণ কল্যাণের 
পথরূপে। জয়হিন্দ, ! 
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১৫ই আগঙ্ট 


ইংরেজের দন্ত খণ্ডিত ভারতের “ম্বাধীনত! দিবস” খদি ইংরেজের 
ব্যবহৃত তারিখেই উদযাপিত হয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ 
থাকিতে পারে? বিস্ময়ের কারণ না থাকিলেও বিষাদের কারণ 
হয়ত আছে। হিন্দীকে রাষ্রভাষা করিবার চেষ্টা চলিতেছে _কিন্তু 
১৫ই আগস্ট--১৫ই আগস্ট বলিয়াই প্রসিদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। 
ইহাঁও দাম মনোভাবের পরিচায়ক কিনা; সে আলোচনা করা 
নিক্ষল । 

অখণ্ড ভারত-_জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার 
করাইয়া--খগ্ডিত করিয়া ইংরেজ তাহার শাসন ক্ষমতা দেশবাসীকে 
হস্তান্তরিত করিয়া গিয়াছে । যে জটিল অবস্থ:র স্গি হইয়াছে, তাহা 
আমাদিগের নিত্যসাথী। কাশ্মীর সমস্যার কথা__খালের জল 
সমস্যার কথা-_আঁসামে পাকিস্তানী আক্রমণ_-পশ্চিমবঙ্গে পাঁকি- 
স্তানী অত্যাচার-_এ সকলের কথা আজ আর উত্থাপিত করিব ন।। 

কারণ, স্বাধীনতা৷ সম্বন্ধে বলা যায়_-“ম্বল্লমপ্যন্য ধরন্মন্ত ত্রায়তে 
মহতো ভয়াত।” আর-- 

(১) স্থুশাননও কখন স্বাম়ত্তশাসনের স্থান অধিকার করিতে-__ 
অর্থাৎ তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। 

(২) স্বাধীনতাই মানুষকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করিতে 
পারে ও করে। 
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বাঙালীর পক্ষে এই ১৫ই আগস্ট একাধারে দুঃখের ও সুখের 
দিন। সেই জন্যই ১৯৪৭ খুম্টান্দে খগ্ডিত ভারতে স্বায়ন্ত-শাসন 
প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া_-অখণ্ড স্বাধীন ভারাতের জন্য সর্ববত্যাগী 
অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন__ 
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যে বাঙ্গালী বাঙ্গল' বিভাগের প্রতিবাদে স্বাধীনতা সংগ্রাম 
করিয়াছিল--যে উপায়ে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে ও সম্পূর্ণরূপে 
কাধ্যসিদ্দি হয় সে উপায় অবলন্গন করিতে দ্বিধান্মভব করে নাই__ 
“জীবনগৃত্া পাঁয়ের ভৃত্য” করিয়াছিল--সেই বাঙ্গলা যে বিভক্ত 
হইয়াছে তাহা নহে; পরজ্ক স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য অশ্রদতে ও 
শোণিতে দিতে হইয়াছে তাহাঅন্যাত্য প্রদেশ না দিলেও 
পাঞ্জাবের সহিত দিয়াছে সেই পশ্চিনবঙ্গ আজ দুঃখ-ছুদশীর আগরে 
ভামিতেছে। 

এই দেশ বিভাগ যাহাঁদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কর? 
হইয়াছে, তাহাঁদিগের মধ্যে আজ দুইজনের কথা৷ বিশেষভাবে স্মরণ 
করিতে হয় 2 

(১) যে বাঙালী তরুণ ত্ীহার কতকগুলি স্বদেশী বিশ্বাস 
ঘাতকের, বিদেশী সরকারের জন্য গোপনে মাতৃভূমি হইতে 
পলাইয়া যাঁইয়া__-ইটালীর প্রণষ্ট স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য যাহা 
প্রয়োজন হইয়াছিল-_ম্যাটসিনীর প্রেরণা, গ্যারিব্জীর বাহুবল ও 
কাভুরের রাজনীতি -সেই তিনের পমন্বর করিয়া রাসবিহারীর হস্ত 
হইতে কাধ্যভার লইয়া--ভারতীয় জাতীয় সেনাদল গঠিত করিয়। 
বাঙলার সীমান্তে কোহিমায় স্বাধীনতার বিজয় বৈছয়ন্তী উভ্ভীন 
করিয়া গিয়াছিলেন-_সেই বীর সুভাষচন্দ্র বস্তু । 

(২) যিনি অহিংসার পথে গণ-আন্দৌোলন পরিচালিত করিয়া 
নৃতন্ন ভাবে-_নিরক্ জাতির জন্য পরিকল্পিত উপায়ে ভারতে 
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স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চে করিয়াছিলেন__সেই মোহনদাস করমটাদ 
গান্ধী। তিনি-__-পরে যাহাই কেন মনে করিয়া থাকুন না এবং 
যে কারণেই তাহা মনে করিয়া থাকুন না__স্পঞ্ট ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন-__-দেশ বিভাগ পাপ ও অপরাধ । 

সে ষাহাই হউক, আজ খগ্ডিত ভারত স্থায়ন্ত-শাসন পাইয়াছে। 
এই পথে সে তাহার নিয়তি নির্দিষ্ট শ্বানে উপণীত হইতে পারিবে। 
ইংরেজ ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য আগ্রহের স্বরূপ উপলঙ্দি 
করিতে পারে না-_ 
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ভারত দীর্ঘকাল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে_মোরাঁস 
জোকা'ই বলিয়াছিলেন-__স্বা্ীনতা যখন নবপ্রসূত হয়, তখন তাঁহাকে 
পান দিয়া পুষ্ট করিতে হয়_সে যদি ছুগ্ষের পরিবর্তে রক্ত চাহে, 
তবে উপায় কি? 

সাধারণ লোক আজও অন্নবস্ত্রের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পায় 
নাই--এখনও শিক্ষার অভাব ও স্বাস্থ্যের অভাব সর্বত্র লক্ষিত হয়। 
হয়ত অভাব প্রবলতর হইয়াছে। কিন্তু তবুও স্বাধীনতা _্বাধীনতা । 
যাহারা ক্ষমতা পাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, তাহারা হয়ত নানারূপ 
ভুল করিতেছেন । কিন্থু তাহারা চিরস্থায়ী মহেন। তাহাদিগকে 
প্রয়োজনে ক্ষমতাভ্ট করিবার অধিকার দেশের লোককে দ্লাধীনতাই 
দিয়াছে । মেইজন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্টের রাষ্্পতি আব্রাহাম 
লিঙ্ষন বলিয়াছেন-__- 

দেশ ও দেশের সব প্রতিষ্ঠান দেশের অধিবাসীদিগের । যখনই 
তাহার] কোন কারণে সরকারের কাজে বিরক্তি অনুভব করে, তখনই 
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তাহার! নিয়মীনুগ অধিকারের দ্বারা সরকারের পরিবর্তন ঘটাইতে 
বা বিপ্লবীর অধিকারে সরকারের পতন ঘটাইতে পারে । 

তাহ! দেশের অধিবাসীদিগের মৌলিক অধিকার। সেই 
অধিকার আজ ভারতবাশী-_দীর্ঘকাঁলের চেষ্টায়__লাভ করিয়াছে ৷ 
ইহ্‌। পরমলাভ। 

আজ বাঙ্গালীকে তাহার কর্তব্য বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে 
হইবে । কারণ জাতীয়তার--নব জাতীয়তার পাবনীধারা বাজলার 
গোমুখীমুখ হইতেই নিত হইয়াছিল। সেই জন্যই লালা লাজপত রায় 
বলিয়াছিলেন__বিধাতার বিধাঁন__বাঙ্গীলী ভারতে নবধুগ প্রবন্তিত 
করিবে । আর সেই জন্যই বালগঙ্জাধর তিলক বাঙ্গালী বন্কিমচন্দ্রের 
জাতির মৃতসপ্জীবন মন্ত্র “বন্দেমাতরম” শিবাজীর সমাধিতোরনে 
উৎ্কীর্ণ করা ইয়াছিলেন। 

বাঙ্গালীর এই স্বাধীনতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্তব্য আছে। 

রাঁমকুঞ্জের বাঙ্গলা, রামমোহনের বাঙ্গলা, বিবেকানন্দের বাঙগলা, 
বন্ধিমচন্দ্রের বাঙ্গলা, রবীন্দ্রনাথের বাঙলা, আঅবুবিন্দের বাঙলা, 
স্ভষচন্ড্রের বা্গল৷ সে কর্তব্য পালন করিতে দ্বিধান্ুভব করিবে না 
সেজন্য যে ত্যাগ প্রয়োজন, অনায়াসে সে ত্যাগ স্বীকার করিবে। 

আমাদিগকে দৃ়পদে বিদ্ন কল্করকন্টকিত পথ অতিক্রম করিয়া 
গম্যস্থানে উপনীত হইতে হইবে__তাথায় মাতমন্দিরের রুদ্ধদ্বার 


“বন্দেমাতরম" মন্ত্র উচ্চারিত হইলে মুক্ত হইয়া যাইবে। তখন 
বাঙালী সোল্লাসে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রদ্ধার রত্ুবেদী নিষ্ঠার 


গঙ্গোদকে ধৌত করিয়৷ তাহার উপর মা'র মৃন্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে__ 
দশভূজা সিংহপৃষ্টারূঢ়া অস্তুর-নিধনরতা-_সঙ্গে বিগ্ভাবিজ্ঞানদায়িনী 
সরস্বতী, ধনধান্যদায়িনী লক্গনী, বলরূপী কান্ডিকেয়, কাধ্যসিদ্ধিরপী 
গণপতি। বাঙ্গালী তাহার মণীষার পঞ্চপ্রদীপ অনুশীলনের 
গব্যঘ্বতে পূর্ণ করিয়া তাহার আলোকে মা'র পৃজা করিবে। 

বাঙ্গালী সমগ্র ভারতের অধিবাসীদ্দিগকে সেই পূজায় যোগ দিয়া 
সমস্বরে পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আহ্বান করিবে 


১৫, 


বাহুতে তুমি মা শক্তি 
অন্তরে তুমি মা ভক্তি 
তোমারই প্রতিমা গড়ি 
মন্দিরে মন্দিরে । 
বন্দে মাতরম ! 
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১%ই আাগস্ 


আজ হইতে ১১ বছর আগে ভারতবর্ষ বুটিশ শাসন যুক্ত 
হইয়াছে । ১৫ই আগস্ট তারিখটি এজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
স্মরণীয় । পলাশীর যুদ্ধের ঠিক ১৯০ বছর পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা 
অজ'ন করিয়াছে বৈদেশিক দাসত্ব হইতে । কিন্তু ১৯৪৭ সালের 
আগস্ট মাসেও ইহ! অনেকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। 
বৃটশসিংহ তাঁর বজ্মুগ্ঠি ভারত সীত্রাজ্যের উপর শিথিল করতে বাঁধ্য 
হইবে, এই ধারণ তখনও তেমন স্পষ্ট ছিল না। এজন্য অনেকের 
কাছে স্বাধীনতা আসিয়াছে অকন্মাৎ একটা “দানের” মত, যার জন্য 
আমাদের মধ্যে অনেকে বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। এই স্বাধীনতা 
অর্জনের পিছনে জনসাধারণের ত্যাগ স্বীকার সর্বাধিক, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কারণ সাধারণ সৈনিক হিসাবে হীরা লড়াইয়ে 
সর্বোত্তম অংশগ্রহণ করিয়াছেন-_জীবন দান করিয়াছেন, রক্ত দান 
করিয়াছেন এবং অশ্রু দান করিয়াছেন। তারা সাধারণ কেরাণী- 
কর্মচারী-মজুর-চাঁধী-কারিগর শ্রেণী হইতে উদ্তত। এই পবিত্র দিনে 
সেই অজ্ঞাতনামা সাধারণ সৈনিকদের স্মরণ করি। আর স্মরণ করি 
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বাঙলার বীর সন্তানদের, ধারা উনবিংশ শতক হইতে মধ্যযুগীয় অন্ধ- 
কারে নবমুগ জীবনবাতত1 বহন করিয়া আনিয়াছেন__যাদের প্রেরণায় 
বাঁউলার নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ হইতে শুরু করিয়। শিক্ষা, 
সংবাদপত্র, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্তরে নতুন মানবতার বিদ্রোহের বাণী 
ধ্বনিত হইয়াছিল । সেই সমন্ত কর্মী, নেত!, মণীধী ও চিন্তানায়ককে 
আজিকার এই পুণ্য দিনে প্রণাম জানাই, যর। রাজনীতিতে, সমাজ 
নীতিতে, ধর্মনীতিতে এবং অর্থনীতিতে নতুন দৃগ্রিভঙ্গী আনিয়াঁছেন-- 
বিপ্লবের অগ্নিকণা চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং যে অগ্নিকণ! 
হইতে নবীন ভারতবর্ষের বিষ মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, প্রদীপ্ত 
হইয়াছে, প্রণাম জানাই সেই সমস্ত বিদ্রোহীকে, ধারা নারীদের 
মুক্তি দিয়াছেন_ কুসংস্কার, অভ্ঞরতা, নিপীড়ন ও শোষণ হইতে নতুন 
মানবীয় অধিকারের মুক্তির জগতে পথ দেখ ইয়াছেন। প্রণাম 
জানাই সেই সমস্ত বাষ্টর্রো হীকে, যার! বুটিশ দাসত্বের শৃঙ্খল অঁকুতো- 
ভয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই বৃহ ভারতবর্মকে স্বাধীনতার জন্মগত 
অধিকারে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা দিগকে 
সর্বভারতীয় সাঁধীনতা সংগ্রামের বীরযোদ্ধ।দিগকে এবং অরবিন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, তিলক ও স্ুভাষচন্দ্রকে সমগ্র জাতির পঞ্চ হইতে 
আজ শ্রদ্ধ1! জানাই। 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বুটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে বাহীয় 
ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। কিন্কু এই ক্ষমতা হস্তান্তর কিম্বা ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা অর্জন অবিমিশ্র আনন্দের ছিল না। পাঁচ হাজার 
বছরের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কতর উত্তরাধিকারী এই অখপ্ড ভারত- 
বষ খণ্ডিত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে জনসমাজ ক্ষতবিক্ষত 
হইয়াছে । রক্তপাত, অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় ইতিহাসের 
কতকগুলি পৃষ্ঠ! কণস্কিত হইয়াছে এবং মূলনীতি বিসঙ্জিত হইয়াছে 
কিম্বা আপোষ রফার দ্বারা সংখ্যালঘু সমন্তার মীমাংসা করিতে 
হইয়াছে। মুশ্রিম সমাজের বৃহত্তম অংশ পৃথক ও স্বাধীন পাকিস্তানে 
পরিণত হইয়াছে-_গান্ধী ও জিন্না দুই পৃথক অন্নের পরিবারে বিভক্ত 
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হইয়া! গিয়াছেন। ইহা তিক্ত সত্য এবং এই শিষ্ঠর সত্যের জন্য যেমন 
বটিশ সাগ্রাজ্যবাদ দায়ী, তেমনি দায়ী ছিল আমাদের হিন্দু-ুশ্লিম 
নেতৃত্ব এবং সেই নেতৃত্বের অধীন রাজনীতি, সমাজনীতি ও 
অর্থনীতি । কংগ্রেস ও মুশ্সিম লীগের পিছনে জনমতের যে বৃহত্তম 
অংশের সমর্থন ছিল, সেই জনমতও এই পার্টিশানের জন্য দাঁয়ী__ 
দায়ী আজিকার দুভেশগ ও জীবনযন্ত্রণার জন্য। ভীরতবর্ষের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংখ্োসের দান 
সর্বাধিক, একথা সত্য ৷ কিন্ত্ু একমাত্র গাঙ্ীজীর কিম্বা একমাত্র 
কংগ্রেসের জন্যই স্বাবীনতা অজিত হইয়াছে, এই দাবী সবীংশে সত্য 
নহে। বাঙ্গলার সদেশী আন্দোলন হইতে স্তর করিয়। নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র কর্তৃক ব্র্দ সীমান্তের সংগ্রাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বুটিশ 
সাআজ্যবাদের পতন, ভারতীয় সৈগা দলের মধ্য বিদ্রোহণত্বাক 
মনোভাবের প্রসার ও প্রকাঁশ, বোল্গাই, কলিকাতা ও মাদ্রোজের 
রাজপথে যুব সমাজের জড়াই এবং আমিক-কুষক ও জনসাপারণের 
মধ্যে প্রচণ্ড গণ-বিক্ষৌোভের বিস্তুতি--এই সমস্ত মিলিয়াই বুটিশ 
শাসকদের শক্তি খর্ব ও দন্তকে চুর্ণ করিয়াছে । বিনা রক্তপাতে 
ভাঁরতের স্বাধীনতা অজিত হয় নাই, একমাত্র অহিংসার দ্বারাই বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ নত হয় নাই-_ স্বাধীনতার আগে এবং পরে অন্ততঃ এক- 
লক্ষ নরনারী এই ভারতবর্ষে ভাতৃদ্রোহিতার দ্বারা হতাহত হইয়াছে, 
অসংখ্য পরিবার ছারেখারে গিয়াছে, ধর্ম এবং অধর্ণ মিলিয়া 
পরস্পরের বুকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে । স্থতরাং স্বাধীনতা বিনা 
রক্তপাতে আসে নাই। 

১৫ই আগস্ট তারিখে আমর! কাগঙ্জে কলমে আর অজ'ন 
করিয়াছি। বুটিশ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেশীয় শাসনের 
অধীন হইয়াছি__আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই আজ রচনা 
করিবার অধিকার পাইয়াছি। কিন্তু আজও আমাদের ক্রুটি, দুর্বলতা 
এবং অক্ষমতা অসংখ্য । গত ১১ বছর এই সমস্ত ক্রটি এবং দুর্বলতার 
বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিয়াছি, কিন্তু আজও সাফল্য অর্জন 
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করিতে পারি নাই। অবশ্য কয়েকটি উল্লেখষোগ্য এঁতিহাসিক 
কাজ গত কয়েক বছরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । আমরা এই ভারতবর্ধকে 
একট! এঁক্যবদ্ধ সংহত রাঁষ্টে পরিণত করিয়াছি-__দেশীয় রাজ্য বা 
নেটিভ, ফ্ট গুলিকে আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং সাফল্যের সঙ্গে 
লোপ করিয়াছি, যার জন্য জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ চিরদিন সর্দার 
প্যাটেলের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। বুটিশ শাঁসকগণ একদিকে 
ুশ্লিম এবং অন্যদিকে নেটিভ, ফ্টেট_এই ছুই দিক হইতে ভারতবর্ষকে 
বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। অন্ততঃ এই পাপ হইতে আমরা 
দেশকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি, যার ফলে ভারতবর্ষ আজ এঁক্যবদ্ধ 
সংহত রা পরিণত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের সামাজিক 
পুনগঠিনের জন্য আমর গ্রানিং অনুসরণ করিতেছি। বৈজ্ঞানিক 
পরিকল্পনা হইতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে আমর 
সংগঠনের চেষ্টা করিতেছি এবং আশা করিতেছি এই মস্ত 
পরিকল্পনার সাফল্যের দ্বারা আমরা ভারতবর্ষকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, 
কুসংস্কীর ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রীর দৈন্য হইতে উদ্ধার করিতে 
পারিব। তৃতীয়তঃ পররাগ্রীয় নীতিতে আমরা উদার ও প্রগতি 
শীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছি, যার জন্য আমরা আমাদের 
শ্রদ্ধাভাজন প্রধানমন্ত্রীর নিকট কৃতচ্্ভ। আমর] নয়াচীন ও 
নোঁভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যে মৈত্রীর লম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি 
এবং পঞ্চশীলের নীতির প্রতিষ্ঠা দিয়াছি, উহার ফলে এশিয়া 
আফ্রিকার মধ্যে এঁক্য ও সংহতি আসিয়াছে এবং পশ্চিমী সাত্রাজ্য- 
বাদ ও ওপনিবেশিক দৌরাত্ম গ্রতিকুদ্ধ হইয়াছে । সমাজতান্ত্রিক 
দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের এই বদ্ধুতা পূর্ব গোলার্ধে নূতন স্বাধীনতা ও 
জাতীয়তার শক্তি সঞ্চার করিয়াছে । কিন্তু নয়াচীন ও সোভিয়েট 
রাশিয়ার সঙ্গে এই মৈত্রী সত্বেও আমরা আমেরিকা, বুটেন বা 
পশ্চিমী জগতের সঙ্গে কোন শক্রতার মনোভাব অবলম্বন করি নাই। 
এই সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গেও আমরা বন্ধুতা ও সহৃদয়তাঁর মম্পর্ক বজায় 
রাখিতেছি এবং প্রয়োজন মত পূর্ব ও পশ্চিম, দুই দিক হইতেই 
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অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য গ্রহণ করিতেছি। 
এখন আমাদের সম্মুখে সংগঠনের পাল1। হুল্লোডবাজী রাঁজ- 
নীতি, হটগোগ ও উচ্ছজ্ঘলতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ ও দেশকে 
সংযতচিন্তে এবং বুদ্ধি খাটাইয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে-__সংহাঁর নয়, 
সংগঠন করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের এই মহান ও 
পবিত্র দায়িত্ব। দারিদ্র, বেকারি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং কুসংস্কার 
ও অন্দ্রতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করিতে হইবে । আসন্ন এই' 
পবিত্রদিনে, স্বাধীনতার পুণ্য তিথিতে জাতিকে গড়িয়৷ তুলিবার জন্য 
আমরা সঙ্কল্ল গ্রহণ করি-_-সংগঠনের ব্রতে ঘৃতন দীক্ষা লাভ করি। 
ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ আমাদের জন্য অপেক্ষমান--আমানের প্রতিভা, 
সততা, শক্তি, কল্পনা ও পরিশ্রমের জন্য অপেক্ষমীন। আমন্মন 
আমবা! জীবন সংগঠনের নূতন ব্রত গ্রহণ করি। 
__জায়হিন্দ, !! 


€-১৭৯১০৯প১লিসি, 
€ বালী .. ৫ 
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যত বড় সমস্তা তত বড়ই তাহার তপস্া হইবে, যাহা! কালে 
কালে জমিয়। উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ডূবিয়! পড়িয়া 
ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মত হার 
মানিবে ন।। এরূপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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.......দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও 
প্রত্যক্ষ অশকারে থাকিত, তবে যাহারা মননশীল তাহাদের মন, 
যাহার! চেষ্টাশীল তাহাদের চেষ্টা, যাহারা দানশীল তাহাদের দান 
একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত-। 


রবীন্দ্রনাথ ঠ।কুর 


কাঁয়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুগ্টি লোক পৃথিবীর রূপ বদলে 
দিতে পারে-__এ বিশ্বীসটি ভুলো না। বাঁধা যত আসবে, ততই 
ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়! জিনিষ বত নতুন 
হবে, যত ভাল হবে, সে জিনিষ প্রথম প্রথম তত বেশি বাধা 
পাবে। বাঁধাই ত সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ! বাধাও নাই, সিদ্ধিও নাই। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


.আগাদের আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দৌলন নয়। 
আমরা আমাঁদের দেশের পুনভীবনের মহান কার্ধে অবতীর্ণ হইয়াছি, 
আমরা ভারতের জন্/ এক নবঘুগ আনয়ন করিতেছিঃ কাজেই 
আমাদের নতুন জীবনের ভিন্তি হইবে স্ুদু়। স্মরণ রাখুন ইহা 
টকা নিনাদ নয়। আমরা ভারতের পুশজাবন আসন্ন দেখিতেছি। 


নেতাজী সুস্ভাবচক্দ্র বস্তু 
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ঘউ লভউ্-াভিন্ল ০ভ্ডাল্ল ভ্ভাহ্নন্দ 
ভি প্রশ্রান ন্ত্রীল্র ভান 

ভউ আআম্বল্দ ল্রাজান্ল "ভি! 

গউ দিল্লি ন্বস্লুশ্সভ্ভী 

উউ হ্লাত্ভন্ল 

উউ ক্রান্রীল্বত্ডা* 


ভউ বালী মহাত্মা গান্গী 





স্বাধীনতা লান্ছেব পূর্বে তথাকথিত দেশীষ নেতার সাধারণ মান্রুরেব কাছে 
চিৎকার করে বলতেন, তার! স্বাধীনতা পেলে দেশের কোন লোক শিক্ষিত 
থাকবে নাঃ শিক্ষিত জাতি মানব সমাজের কলংক* অভিশাপ ইত্যাদি 
বলে জনগণকে বশে আনতেন। নেতারা ম্বাধীনতা পেলেন। তারপর? 
এবাব্ব জনগণের চিৎকার । নেতারা ভোগখিশাসে, আর।মে, 'আআয়াসে, 
পিজেদের পুর কন্াকে সুশিক্ষিত করে তুলছেন সাধারণ জনগণের পধসাধ। 
অথচ সাধারণ মানুব মেহনত করেও তাদের পুএকন্তাকে শিক্ষিত করতে 
পাবুছেননা। ভারতীষ সংস্কৃতি গত পঁচিশ বছরে বৃটিশ আমলের শিক্ষা 
ব্যবস্থার চাইতেও দুর্বল হযে পড়েছে। একথা আজ আর কেউ অস্বীকার 
করতে পারলেন না । 

এক একছন প্রধানমন্ত্রীর নামে এক 'একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাতে দশীয় 
প্রাধান্তই বেশী; এই কি গণতান্ত্রিক বীতিনীতির স্বরূপ? , 

যে দেশের বালঞ্কে বিগ্যাশয়ে অধায়ুনর সম[ষই ব্াজনাতির নোংব। 
খেলায় নামিয়ে দেওয়! হয় সে দেশের বাশক শিক্ষিত হবে না নোংরা 
রাক্ষনীতি শিখবে? ভারত ছাডা আর কোন দেশে এটা জঅস্তব? 


ছেশ স্বাধীন_ শিক্ষা ব্যবস্থা 
দেশীয় ভওয়। চাই 


গ*ভানেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ কর। সম্ভব হয় নি। 








৩৫১৩১৪৫৫২১১ ৪১০১৪৫১১০৩৫ 
€ ললাউ্ভ্ডিল্র 6 
€ ০7বভ্ভাল্প ভ্ভাহ্ € 
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দৈনন্দিন কাঘে ও চিন্তায় ছেশকে 
সকল স্বার্থের উধ্েবে রাখিতে 
জনগণকে আহ্বান 


জান্ভিন্ল হঙম্মত্ড স্পভ্ি ও সম্পক্েনল ল্যন্বহ্হাশল 
ওলনবহ সককতেলন্ল স্টুর্শ সহুত্াগগিত্ডান্উ শঙমভ্ডা 
শহ্সান্্রান্েন্ল একমত উউউঞ্পান্স লভিলল্ল। আভল 


নয়াদিল্লী ১৫ই আগস্ট-_বাস্পতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বীধীনতা 
লাভের দ্বাদস বাধিক দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে বলেন, 
“একের পর এক বসর কাটিয়া যাইতেছে । নুতন বসর আসিলেই 
পিছনের বসরগুলির দিকে তাকাইতে ইচ্ছা হয়। সেজন্য স্বাধীনতা 
দিবসে__যাহা গত বসরের শেষ এবং আগামী বৎসরের আরন্ত সূচনা 
করে_ আমাদের পক্ষে কিছুটা অন্তদর্শন কর] খুবই স্বাভাবিক । ঘাহা' 
কর! হইয়াছে এবং যাহা করিতে বাকী আছে, এই ছুইটিই জানিবার 
জন্য উহ প্রয়োজন ।” 

“আমি আপনাদের স্থখ ও সৌভাগ্য কামনা করি । আমি শুধু 
এইকথা বলিতে চাই যে, আপনাদের প্রত্যেকে আপনাদের দৈনন্দিন 
কাজে ও চিন্তায় দেশকে স্বার্থের উর্দে রাখিবেন। শুধুমাত্র এই 
পথেই একটি জাতি সমৃদ্ধি ও তাহার প্রচেষ্টায় সাফল্যের পথে 
অগ্রসর হইতে পারে ।” জয়হিন্দ, !! 
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জাতীয় ভন্নতির জন্য গরক্যবন্ধু 
কতোরশ্রমঘের আহ্বান 


ও্াক্ষা-জ্ভাম্ভত্ভিন্ল শভহ্ডান্লেত্পর শউস্পম্ভ্র 
ন্িস্পেহ্ম একত্র আন্লোঞ্ন 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট-_-অগ্য এখানে স্বাধীনতার দ্বাদশ বাধিকী 
উপলক্ষে লাঁলকেল্লা হইতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দান প্রসঙ্গে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এঁক্যবদ্ধ হইয়া কঠোর পরিশ্রম সহকারে 
সমবায়মূলক কাজের মধ্য দিয়া জাতিকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাওয়ার 
জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান । তিনি ভাষাভেদ, প্রাদে- 
শিকতা ও জাতিভেদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়৷ ফেলার জন্য আহ্বান 
জানান। 

তিনি বলেন, লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য দৃঢ়সন্থল্ল লইয়া আমাদের 
একমঙ্ে হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে ।, 


পি, টি, আই 
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১৫ই আগস্ট 


১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দ্বাদশ বসর পূর্বে এই 
দিন এদেশে বৈদেশিক প্রভুত্বে উত্খাত সাধিত হয়। ভার- 
তের এই স্বাধীনতা লাভ জগতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ব্যাপার । 
প্রবলতম সাম্রাজ্যবাদের সর্বতোময় প্রভুত্বে নাগপাশ ছিন্ন করিয়া মহৎ 
জাতির মুক্তিলাভের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে মিলে না । কিন্তু ভারতের 
স্বাধীনতার বৈশিন্ট্য শুধু ইহাই নয়। স্যআাজ্যবাদিগণের দ্বারা দীর্ঘ- 
দিন নিধাতিত এবং নিপীড়িত বিশ্বের, বিশেবভাবে সমগ্র এশিয়ার 
মানব মণ্ডলীর বিপুল বেদনা ভারতের মর্মমূলে অবরুদ্ধ চেতনার 
যেন পুঞ্ভীভ়ত ছিল, ভারতের মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বী্ধ- 
বলে উদ্দীপিত মাঞ্চাশে বাতালে মানবমুক্তির উল্লাসে বিলসিত 
হইবার উপযোগী ছন্দন্বন্ধ লাভ করে। নব স্বাধীনতা লব্ধ 
ভারতের অরুণোদয়ে মানবাত্মার অভিনব অভ্যুর্থান ঘোষিত হয়। 
স্ব্গ মুক্তিপ্রদাপ্লিণী দেবীর জাগরণে দেবগণের জয়ধ্বনি যেন প্রাচী- 
ভূমির দিকে দিকে বাজিয়া উঠে। সেই ধ্বনি প্রভূত্পর শোধক 
শক্তি সমুহের চিত্তে সন্ত্রাস স্থন্ি করে। তাহাদের সাম্রাজ্যবাদের 
সৌধচুড়া প্রকম্পিত হয় এবং তাহাদের পতনের দিন দেখা দেয়। 
এশিয়ায় ভারতেই ছিল সাম্রাজ্যবাদের মুলঘ'াটি। 

স্বাধীনতার যিনি দেবী, চিরদিনই তিনি দুরারাধ্যা। তীহার পথ 
কুম্থমে চঠিত থাকে না, সে পথ রুধির ধারায় চচিত। সে দেবীর 
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বেদীমুলে যাইতে হইলে রক্ত-গল্গায় পাঁড়ি ভিড়াইতে হয়। সন্তানের 
হৃদয়ের রক্তপল্সের অধ্যোঁপচারে হয় তাহার পূজ1। প্রত্যেক দেশ এবং 
প্রতি জাতিতেই দেবী সেই খেলা খেলিয়াছেন এবং তেমন পৃল্স। 
পাইয়াছেন। এ দেশের মুক্তিকামী সম্তভানগণ মাতৃ-বেদীমূলে বসিয়া 
মায়ের অত্যুগ্র-ভীষণ সেই মধুর মুর্তিরই অনুধ্যান লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহারাও দেখিয়াছিলেন দেবীকে লোৌলজিহব ভৈরবভামিনীরূপে। নৃমুগ্ড 
মালিনী নবরুধিরাশন! সেই জননীর অস্রাট্র-হামি এদেশের আকাশে 
বাতাসে আবর্ত তুলিয়া তাহাদের কর্ণেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, 
তাহাদিগকে প্রমত্ত করিয়াছিল। স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর 
প্রনন্নতা অন করিবার জন্য এদেশেও হোমের হুতাশন অ্বলিয়াছে 
এবং সাধকদ্দিগকে সেই যজ্ঞে জীবন আহুতি দিতে হইয়াছে। 

ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রামে বৈপ্লবিক বীরের প্রচণ্ডতা, তাহার 
পরিপ্লাবন শক্তির ব্যাণ্ডতিশীল দীপ্তি বা বিডূতির বিশ্বজনের শুদ্ধকর 
প্রকাশ বা বিলাসের সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। ফরাসী-বিপ্লবে দেবী 
ছিন্নমস্তার রুধিরাসবপানে প্রমত্ত উৎসব জগৎ দেখিয়াছে, আমেরিকার 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের বজশানলের চমক বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আরুষট 
করিয়াছে। যুগান্তব্যাপী দুরন্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পাশিয়ার বৈপ্ল- 
বিক জাগরণের নরমুণ্ড লইয়া বন্দুকের খেলার কুদ্রতা সকল বাধ 
ছাপাইয়! ছোটে এবং নির্মমতায় ফোটে । স্বাধীনতার জন্য ভারতের 
বিক্ষোভ অনেকট! পরিচ্ছন্ন আকারে ঘটিয়াছে, এজন্য সে সংগ্রামের 
অতিরুদ্র রূপটি--মকলের দৃষ্টিতে পড়ে না, কিন্তু দেবীর রুদ্রলীলা 
এখানেও খুলিয়াছে। অতীতের দিকে তাকাঁইলে তাহার নয়নের 
দীগ্ডানলার্কত্যুতি আমাদের দৃষ্টিকে সন্তপ্ত করে। মে অগ্ডনের দাহও 
অপরিমেয়, আমাদের বুক পুড়িয়া যায়। 

সিপাহীযুদ্ধে ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনা । বীর 
সম্তীনের! জননীর ললাটে রক্ত-তিলক পরাইতে সেদিন উদ্ভত হন। 
ইহার পর একশত বতমর ধরিয়া ভারতে নানা আকারে মুক্তিলাভের 
জন্য চেষ্ট। চলিয়াছে। সেই সাধনায় অগণিত সন্তান আত্মাহুতি 
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দিয়েছেন। অল্লান বদনে তাহারা ফ'নীকাঠে বদ্দনরভ্ঞ, বরণ 
করিয়া লইয়াছেন। দুস্তর ছুর্গম কান্তারে, প্রান্তরে, দেশাস্তরে, 
দ্বীপান্তরে শত শত বীর প্রাণ দিয়াছেন। ইহাদের উত্তপ্ত রক্তে 
ধয়ণীতল সিক্ত হইয়াছে। বৃথা যায় নাই সেই আত্মদান, মুক্তিকামী 
বীরের রক্ত ব্যর্থ হইবার নয়। সেই রক্তের বিন্দু বিন্দু সম্পাতে 
এ দেশের মর্মমূলে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে এবং বহ্িবীর্ষে সেই 
শক্তির সমুদ্গমে ভারতের স্বাধীনতা মিলিয়াছে। বস্তুত আমাদের 
স্বাধীনত৷ লাভের পথের ধারা বিচার করিতে গিয়! সিদ্ধির সন্ধিস্থলে 
শুধু স্মংলের বিচারটি করিলে চলিবে না। প্রত্যুত স্য,ল রূপটি প্রমুত 
এবং পরিস্ফ তঁ করিয়াছিল। মুলে যাহাদের অবদান, আমরা তীহা- 
দিগকে বিস্মৃত হইতে পারি ন|। 

নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের হাতে শাণিত যে অমি ঝলক খেলিতেছে, 
কাহার দৃষ্টি বিপুল বিস্ময়ে সে দিকে না পড়িবে, কে আছে এই 
ভূ-ভারতে যে তাহার জয় না দিবে? প্রকৃত গ্স্তাবে বৈদেশিক 
শাসনকে উৎখাত করিবার জন্য সাগ্রিকরূপে যাহার! পুরোগামী 
হইয়াছেন, পথের বিচার তীহার] করেন নাই, কিংবা! করিতে পারেন 
নাই। আদর্শ সিদ্ধিই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। একান্ত 
আঁদর্শনিষ্ঠ বলিষ্ঠ তীহারা, তীহার! বীর। তাহার] আমাদের বন্দনীয় | 
তাহাদের আদর্শ বিন্দুমাত্র ক্ষণ না করিয়াও একথা বলা চলে যে, 
মহাতআ্মাগান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস পদ্ধতি ভারতের স্বাধীনতা 
লাভের অন্যতম কারণ। গান্ধীজীর ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন 
পুরুষের নেতৃত্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে 
অলামান্য বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ইতিপূর্বে গান্ধীজীর ন্যায় মহা- 
মানবের নেতৃত্বে জগতের কোন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালিত 
হয় নাই। হিংসার বদলে হিংস। মানব মুক্তির সংগ্রামও এই ধারা 
চলিয়াছে। গান্ধীজী সর্বত্র নান! রাজনীতিক ক্ষেত্রে অহিংসাকে 
অন্তরম্বরূপে অবলম্বন করেন। তাহার নেতৃত্বে এ দেশে বিপুলভাবে 
জনগণের জাগরণ ঘটে । সেই জাগরণ স্বাধীনতা- সংগ্রামে অপ্রতিহত 
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সক্তি দের এবং ভারত স্বাধীনতা লাঁভ করে। পারস্পরিক জিঘাংসার 
প্রকৃতিই পাশ্চাত্যের সভ্যতাগবীঁ জাতি সমূহের নিকট এতকাল 
মর্ধাদ। লাভ করিত। তাহারা সেই মর্যাদাবলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল 
জাতি সমূহকে মানুষ করিবার ওদ্ধতা অন্তরে পোষণ করিত । 
অহিংস সংগ্রামের পথে ভারতের স্বাধীনতা লাভে তাহাদের মোহ 
ভাঙ্গিতে তাহাদের বিশেষভাবে সাহাধ্য করিয়াছে এবং জনশক্তির 
সংহত প্রয়োগে মানবোচিত অধিকার গ্রতিষ্ঠাকলে জগতের পরাধীন 
দুর্গত জাতিগুলি এই সংগ্রামে নূতন পথ পাইয়াছে। ভারতের যুক্তি 
এই হিসাবে বিশ্বমানবের মুক্তি এবং মানুষের মধাদ! প্রতিষ্ঠার এক 
অভিনব অধ্যায় জগতে উন্মস্ত করিয়াছে। 

স্বধানতা আমর! পাইয়াছি, কিন্তু পাওয়াটাই বড় কথ! নয়, 
স্বাধীনতার মর্ষাদা রাধিতে হইবে । অতীত এবং ভবিষ্যতের বর্তমান 
সন্ধিক্ষণে আমাদের উপর গুরুতর দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। 
ভারত আজ কোন পথে চলিবে, সেই দিকে বিশ্ববাসীর দুটি আকৃষ্ট 
রহিয়াছে, তাহারা অন্তরের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছেন বনুযুগের সংস্কতি- 
নমৃদ্ধ বিরাট এই জাতির অভযান্নতির গতি ও প্রকৃতির গতি। স্বাধী- 
নতার প্রতিবেশে জাগ্রত জাতির মর্যাদা ও দায়িত্ববোধে আমাদিগকে 
উদ্বদ্ধ হইতে হইবে। স্বাধীনতা বীরভোগ্যা। মানুষ যাহারা, ছুল'ভ 
সে বস্তু ভোগে শুধু তাহাদেরই অধিকার--পশুর ভোগ্য নয় 
স্বাধীনত(। স্বাধীনত। দিবম এই সত্য সম্বন্ধে আমাদিগকে জাগ্রত 
করুক-__ইহাই প্রার্থন!। 
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১৫উ আগস্ট 


প্রত্যেক জাতির জীবনেই স্বাধীনতা দিবস এক বিশেষ তাশপধ্য 
বহন করিয়া আনে । - ১৫ই আগস্ট ভারতবাঁসীর জীবনে সর্বাপেক্ষা 
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শ্মরণীয় দিন, তাহাতে সন্দেহ নাই যে পরাধীনতার জ্বালায় 
জর্জরিত হইয়া দেশের অগণিত যুবক-যুবতী সাত্রাজ্যবাদী শাসন ও 
শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য জীবন আন্ুতি দিয়াছিল-_ এই 
পুণ্য পিবস সেই পরাধীনতার কলঙ্ক কালিমা ভারতবর্ষের বুক হইতে 
চিরতরে মুছিয়া দিয়াছে । এইদিন তাই উত্তৰ ও আনন্দের দিন। 
তবুও অন্বীকার করিকার উপায় নেই ফে, এইদিন অনেক ব্যথা ও 
বেদনার স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া আসে । যেস্বাধীন ভারতের স্বপ্ 
দেশের লৌক শতাব্দীকাল ধরিয়া দেখিয়াছিল, সেই স্বাধীন ভারত 
আমরা পাই নাই। বিশ্বানঘাতকা, স্থুবিধাবাদ ও সঙ্কীর্ণ দলগত স্বার্থের 
ধ্‌পৃকাষ্টে আমরা অধণ্ড ভারতকে বলি দিয়াছি; দেশের মানুষের 
বহু পুরুষের সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমিকে কৃত্রিম বিভাগের 
সীমারেখা টানিয়া বিদেশ করিয়া দিয়াছি; লক্ষ লক্ষ নরনারী ও 
শিশুকে কপর্দকহীন, বাস্তহীন, সম্ভ্রম ও মর্ধাদাহীন ভিক্ষুকে পরিণত 
করিয়াছি । এই বেদনা, ব্যর্থতা ও পরাজয়ের আতুগ্লানি আজ 
উত্মবের অনান্দকে কিছুটা গান করিবে, তাহাতে আশ্র্যা কি? 
গান্ধীজী ভারত বিভাগের প্রয়াসকে একদিন মহাপাপ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চন্ত আজও আমাদের 
পূর্ণ হয় নাই। ভারতে আজ ষত সমস্যা রগ্জিগ্নাছে তাহার অনেক 
কিছুর মুলেই রহিয়াছে ভারত বিভাগের প্রতিক্রিয়া । কিন্তু সেই 
সমস্যা ছাড়াও নূতন নুজন সমস্তা। প্রতিদিন মাথ! চাঁড়া দিয়! উত্ঠি- 
তেছে। দেশের অন্ন সমশ্যা ও বেকার সমস্যা চরমে উঠিয়াছে। 
স্নাধীনতার ফলে দেশের লোকের অনাহার ও অল্গাহার ঘুচিবে বলয়) 
যাহারা আশ! করিয়াছিলেন তাহাদের সম্পূর্ণ নিরাশ হইতে 
হইয়াছে। লোকের পেটে অন্ন নাই, মাথ। গু'জিবার উপযুক্ত ঠাই 
নাই, ভবিষ্যৎও নিদারুণ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আবৃত। এই 
শোচনীয় বাস্তব অবস্থা স্থট্টি করিতেছে হতাশা ও আত্মবিশ্বাসের 
অভাব, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধে তাই বাস! বাধিয়াছে দুর্নীতি অদামাজিক 
পঙ্কিলত৷। পুরাতন নীতিবোধ দারিদ্র্যের আঘাতে চূর্ণ বিচরণ হইয়া 
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সাইতেছে নৃতন নীতিবোধ আজও দানা বাধিয়া উঠে নাই। 

সমস্ত দুঃখ-কৰ্ট, দারিদ্র-নিপীড়ণ, অভাব-অনটন সত্বেও যদি 
ভবিষ্যৎ উপ্নতির জাশ! সাধারণ মানুষ দেখিত্তে পাইত তবে অবস্থ। 
এমন শোচনীয় হইভ না__সগ্ভ স্বাধীন জাতির মনে পরাঁজিতের 
মনোভাব এমন করিয়! শিকড় গড়িয়া বসিত না। কিন্তু মানুষ যখন 
চোখের সম্মুধে নিজ স্ত্রী পুত্রকে অনাহার ও অদ্ধাহারে দিন কাটিইতে 
দেখে যখন স্ত্রী কন্ঠার সন্মান ও মধাদার বিনিময়ে জীবন ঘাপনের 
গ্লানি তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারে এবং যখন অন্য এক শ্রেণীর হাতে 
পুপ্তীভূত এশ্বর্ষের পাহাড় জমিয়া উঠিতে দেখে তখন তাহার মনুষ্যত্ব 
আর থাকে না। ভারতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আজ তাই শুধু নিদারুণ 
অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে । ১৫ই আগস্ট তাই শরধু উত্সবের 
দিন নয়__লাত্মজিজ্ঞামার ও আত্মবিশ্রেষণের দিন। যে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি তাহাকে দেশের নিরঞ্জ শতকরা ৯০ জন 
নরণারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় দি রূপান্তরিত করিতে না পারি, 
তবে এই স্বাধীনতা একটি মাবাঝ্মক উপহাসে পরিণত হইবে; 
আজিকাঁর গণতন্ত্র আপন ব্যর্থতর পন্ককুণ্ডেই একদিন আত্মবিষবর্জন 
দিতে বাধ্য হইবে। 


0৯৮৯০৯৭৯৯০৯ 


€ স্মলাত্ভন্ল € 


ক) ৮৫১৪০১০০১০৩ 


স্বাধীনতা ছিবিঙ্গ 


আজ পমেযর়োই আগস্ট, স্বাধীনতা দিধস উপলক্ষে সার ভারতবর্ষ 
আজ উতসবনিরত্ত ॥ দীর্ঘ রাজনৈতিক পরাধীনতা অস্তে যেদিন 
দেশের,.শাসনভার দেশের দায়িত্বশীল নেতাদের হাতে আসিয়াছে, 
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সেদিন জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় আনন্দদিনরূপে পরিগণিত 
হইবে, ইহাই স্বাভাবিক ৷ ছুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতের ধ্যানী, জ্ঞানী, 
কবি ও শিল্পীরা ষে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, নায়ক ও সংগ্রামীরা 
যাহার জন্য অকাতরে দুঃখ ও বেদনা বরণ করিয়াছেন, দুঃসাহসী 
তরুণর1 জীবন দিতে কার্পণ্য করেন নাই, তাহ] জাতির করতালগত 
হওয়ার মতে। আনন্দ আর কি আছে ? স্বাভাবিক কারণেই ছোট-বড় 
নিবিশেষে সমস্ত মানুষ আজ উৎসবে মাঁতিবেন। জাতীয় পতা- 
কাকে অভিবাদন করিয়! সকলেই আজ স্ত্রবী সমৃদ্ধ ও সমুন্নত মানুষের 
বাসভূমিতে পরিণত করার সঙ্কল্প বাক্ত করিবেন | ভারতবর্ষ যাহাতে 
তার দৈনা, বেদনা! ও অনগ্রসরতা বাড়িয়া ফেলিতে এবং বিশ্বের 
সমুন্নত ও অগ্রগামী দেশগুলির সহ্যাত্রীরূপে সার্জাগতিক কল্যাণের 
পথে পা বাড়াইতে পারে, আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম, সমস্ত মনন 
ও চিন্তনকে সেইভাবে গড়িয়া তোলার জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগের 
ব্রত গ্রহণ করিবেন । এ কথা অনস্থীকার্ষ যে, স্বাধীনতা নিজস্বভাবেই 
এক অমূল্য সম্পদ । কিন্তু াধীনতার মহত্তর মূল্য যে মানুষের যুক্তি 
ও কল্যাণে, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক পরাধীনতার 
অবসানে সেই প্রত্যাশিত মুক্তির পথ আমাদের সামনে উন্মুক্ত 
হইয়াছে। এই পথে পৌরূষ ও প্রজ্ঞার সঞ্চয় হাতে নিয়া জাতিকে 
আগাইতে হইবে। সমস্ত দ্বিধা, বাধা ও প্রতিকূলতাকে মনুস্যত্বের 
প্রভাবে জয় করিতে হইবে । স্বাধীন ভারতকে তবেই আমর! সমৃদ্ধ 
ভারতে রূপায়িত করিতে পারিব। তবেই আমাদের বরণীয় 
পুাচখ্ধদের যাদের স্বপ্ী ও সাধনা, বেদনা ও ছুঃখবরণ প্রকৃত স্বাথকতা- 


মণ্ডিত হইবে। 
আজ স্বাধীনতা দিবসের এই পুণ্য লগ্নে যেমন আমরা উৎসব 


করিব, তেমনি যাহাতে আমাদের চতুপ্পার্থের বাস্তব আবেষ্টনী 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে, সেদিকেও সতর্ক থাকিতে হুইবে। 
দুইশত বর্ষ ব্যাপী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যখন আমরা জীবনমরণ 
সংগ্রামে ব্যাপৃত, পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলি তখন বিহ্ঞানের 
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পাঁধায় ভর করিয়া বৈষয়িক উন্নতির সমুচ্চ শিখরে পৌছিয়াছে। 
ভারতবর্ষ এই বিজ্ঞান প্রগতির আশীর্বাদ কমই পাইয়াছে। বিদেশী- 
বণিক শাসকরা এখান হইতে শুলভ মূল্যে কীচামাঁল সংগ্রহ করিয়াছেন 
এবং আপন দেশের কারখানায় বানানো পণ্য আনিয়। আবার এখান- 
কার বাজারে বেচিয়া কোটি কোটি টাক কামাইয়াছেন। এই লেম- 
দেনের জন্য যতট,কু, ততট,কু আধুনিকতা৷ বিধানই তাহারা করিয়া- 
ছেন এদেশের এবং তাঁহার ফলেই বেশীর ভাগ ভারতবর্ষ এই বিংশ 
শতাব্দীতেও মধ্যযুগীয় সামাজিক অবস্থা আঁকড়াইয়া থ|কিয়াছে। 
সেই পটভূমি প্রায় অপরিবতিত রাখিয়াই বুটিশ শাসন শেষ হই- 
য়াছে। কাঁজেই নিরন্নতা, নিরক্ষরতা, অস্থস্ত্য ও অনগ্রসর সমাজ- 
ব্যবস্থার পঙ্ক ঝাড়িয়৷ ফেলিয়া'মানুষ উড্ভল গৌরবে মাথা তুলিয়া 
দাড়ানোর যোগ্যতা আজিও লাভ করে নাই। স্বাধীনতার মূল্য 
হিসাবে যে ভারত বিভাগের দুর্ভাগ্য আমাদের মাঁনিয়া নিতে হইয়াছে, 
তাহার পরিপূরক রূপে বরং আসিয়াছে গুহহীন, আশ্রয়হীন লক্ষ 
লক্ষ উদ্বাস্তর সমস্তা। এই সমস্ত নিরঞন নিরাশ্বাস মানুষ আজিও 
স্বাধীনতার সজীব আলো-হা ওয়ার স্পর্শ অল্পই পাইয়াছেন। অথচ 
এই অগণ্য বঞ্চিত বিড়ম্বনাহত নীচের ধাপের মানুষের উপ্নয়নেই হইল 
স্বাধীনতার আসল শক্তি। ই'হারাই জাতির কর্মী, সৈনিক, সেবক 
ও শ্রমকারী। ইহাদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা আশ্রয় করিয়াই 
জাতিকে গড়িয়া উঠিতে হইবে । আজিকার স্বাধীনতা উৎসবের প্রধান 
অস্গই হউক আমাদের এই সমস্ত মানুষকে পূর্ণ মানুষের অধিকাঁরে 
বাচিয়া থাকার মতো সমাজ সংগঠনের স্বল্প । কারণ মানুষই দেশ 
এবং মানুষের শীবৃদ্ধিতেই দেশের সমৃদ্ধি ও শ্রী । 

এ কথা বলাই অনাবশ্যক যে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও মানুষের 
সমুগ্নতির জন্য আমাদের কর্ম প্রচেষ্টা নানামুখে প্রবাহিত হইতেছে। 
বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিকষ্ঈনার মাধ্যমে আমরা দেশকে যুগের 
আলোকে জীয়াইয়।৷ তোলার চেষ্ট1! করিতেছি । উৎপাদন ও গতির 
ক্ষেত্রে বেগ সঞ্চার করিয়া আমরা আমাদের ন্ুবিদিত মন্থরতাঁর 
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অবসান ঘটাইতে অগ্রসর হইয়াছি। কৃষি শিল্প, শিক্ষা স্বাস্থ্য, সকল 
বিভাগেই আমাদের মন ও হাতের সক্রিয় সহায়তা সংযুক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু মামাদের চাহিদা যতখানি, প্রয়োজন যত বড়, তাঁহার অনু" 
পাতে এই কর্মোগ্ভম হয়ত পর্যাপ্ত নয়। হয়ত এই বেগে চলিলে, 
আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে বহু বিলম্ব হইবে এবং তাহাতে অনেক 


সম্তাবণীয়তা অনেক সম্পদের অপচয় হইবে। কাঁজেই আগে সর্বা- 
্গীন উন্নয়ন ও তাঁহার পর সমাজের রূপান্তর ন! রূপান্তরিত নুতন 


সমাজের বুনিয়াদের উপর উন্নয়ন কর্ম, কোনটি বেশী অভিপ্রেত, 


কোনটি আমাঁদের পক্ষে মধিক লাভজনক হইবে, সে প্রশ্ন অনেক 
চিন্তাশীল ব্যক্তিই করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু তর্কের কথা 


যাই হউক, দুইশত বর্ষের ভ।গ্যবিড়ম্বনায় যা হইয়াছে, মাত্র বারো 
বছরে তাহার আমূল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। ধৈর্য, তিতিক্ষা 
ও শ্রম চাই। শুধু তাহারি জোরে আমর! বতমানের সমস্ত ছুঃখ- 
বেদনা জয় করিতে এবং নূতন দিনের স্তুখস্বপ্নগ্তলিকে জীবন্ত করিয়া 
তুলিতে পারিব। হতাঁশা ও দনয মৃত্যুর দোসর । ভারতের মৃত্যু্ীয় 
প্রাণ কোনদিন সেই পরাভবকে স্বীকার করিবে না, স্বাধীনতা দিবসের 
এই পবিত্র তিথিতে আজ ইহাই হউক আমাদের সকলের সন্কল্প। 
শান্তি, প্রেম, এঁক্য ও মনুষ্যত্বের প্রতীীকরূপে অশোক-চক্র চিহ্নিত 
আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা চিরদিন উদার আকাশে উন্মুক্ত 
থাকুক । জাতি যুগ যুগ ধরিয়া এই পতাকার গৌরব মানুষের মতো! 
বহুন করুক। মহাভারতের পূর্ণ তীর্থে সার্বভৌম প্রেম ও মণীষার 
মিলন ক্ষে রচিত হউক। 
--জয় হিন্দ! 
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॥ ল্বালী "*€ 


(.৬..৯৯৯৯ানি 

শ্রমিকেরা নিজেদের শক্তি ও মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হউক। 
শ্রমিকের তুলনায় বণিকের শা আছে মর্যাদা না আছে শক্তি, খুব 
সাধারণ লোকের ও কিন্তু এসব আছে। মহাত্স! গান্ধী 
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আহাহেম ন্বাঙালী হুভ্ডা। 
বাঙালীর স্পোক ও অজ্ভ্রণা 


উ -লউদভিন্ল ন্বেভ্ডান্ল 
ভ্ঞাহ্মণ৷ 


উ ৩্রঞ্রাল ল্ল্রীল্ল 
ভ্ঞাহ্ষণ 


কারদার় হতা করা, ধর্ষণ করা, লুঠ ভি ভালভ্ লাজ্ঞাল্র 
করা, প্রহার কর] হচ্ছ । সেখানকার সভিজল্চা 
ব1ঙালীদের 'একমান্র অপরাধ তারা ভ ইদতিনিকি ভলনেেন্দক্ষ 
বাঙলায় কণা বলে, বাঙাপী উ £কন্িক ল্বত্দুক্ত্ভী 
সভ্যতা মেনে চলে। 8 -লুলাতুুন্র 

ভী ওলা তলন্ল 

উউ আন্রীনল্তা 


বি এ হা পপ, গর জা সপ ঢা তর রর চা রা রস জপ সস ০ পচ লা ক পপ স এ ৪৮, ৯ জা 1 0 জারজ উল জি 


উ -্ালী নেতাজী ম্ভাষচন্্র বত 
রাজা রামমোহন রায় 


আসামে অগণিত বাঙ।লী 
মা, ভাই, বোন, আত্মীয় পরিজনদের 
ঞাঁচীনকালের অসভ্য রীতিনীতির 











আসামীদের ধ্বনি বাঙালীদের ধ্বনি 
বাষ্াপী ক্আপাম ছাড়ো বাছুশা বুলি আমার মায়ের বুলি। 
বাঙালী বাঙলা বুশি ছাড়ো, এই বুণি (ভাষা) রক্ষা করার জন্য 
বাঙালী দুশঅন। সমগ্র ভরত একত্র তলেও ত্যাগ 


করত পারব না। আসাম তোমর। 
মনে রেখো, রঙের গ্রাণঃ ভাবর- 
তের ' সন্মান ভারতের সম্পদ 
বাল । বাঙালখ বাচলে ভাবত 
বাঁচবে। 


8 তিক িনিতানিি কারি 

ভারতের সংহতি বজায় বাখতে হলে ভাষাগত গ্রশ্নের উস্কানিতে এক 
অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্ণ মর্ধাদা দেবে ইহাই 
কাম্য । সরকারের পরোক্ষ সমর্থনের ফলে বাঙালীর অগ্থ অঞ্চলের 
অধিবাসীদের দ্বার] লাঞ্ছিত ও ঘ্বণিত হবে-_-এটা আশা করা আর সংহতিকে 
আগুনে নিক্ষেপ করা একই কথা। 


দেশ স্বাধীন__ভাষার প্রঞ্জে সকলের সমান অধিকার থাকা চাই 
নি 812858-557055/88888788059588858উরিির 
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সবপ্রকার সন্কীণতা ব্ঠন করিয়া 
ভারতের এক ছুঢ করার আহ্বান 


নয়াদিল্লী, ১৪ই আগস্ট-_রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দরপ্রসাদ আজ দেশ- 
বাসীগণের উদ্দেশে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাহার বানীতে বলেন, 
“আমাদের স্বাধীনতা লাভের ত্রয়োদশ বাঁধিকী উপলক্ষে আমার 
দেশবাীগণকে এবং বিদেশস্থ ভারতীয়গণকে অভিনন্দন জানাইবার 
স্বযোগলাভ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি ।” 


“মাঝে মাঝে বিক্ষোভাত্ুক ঘটনাবলী আমাদিগকে স্মরণ 
করাইয়া দেয় যে, আমাদের এঁক্যের চিত্রের মধ্যে গলদ আছে, ....... 
জনগণকে সঙঘবদ্ধ হইয়া দেশের প্রীবৃদ্ধি করিতে হইবে 1” 


“আমি আমার দেশবাসীকে এইমব বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ 
করিতেছি, জাতীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া, এঁক্য ও সংহতিকে স্ুদুট 
করিয়া আমর] অগ্রগতি অব্যাহত রাখিব, ইহাই আমাদের ব্রত 
হউক | -__জয় হিন্দ” 


১৫২ 


0-১৯,৯০৯৭৯৯৭৯৯০৯৯িন 


? ৩্র-্বাম্মন্ত্রীন্ল ভ্ডাহ্ব ৫ 


6২১১ ১০০১১০৯০০৯০ ৯০০৩ ১৯৯৯% 


পণ্চিমবঙ্গ হইতে ভারতের স্বার্থ 
আনেক বড় 


হ্বান্রীলভ্তা উপ্ঞতন্ন জনে ঞাল্লালমন্লীল্ল 
০০ক্তাস্ড এস নক্াম্ণ 


নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট-_ডারতের স্বাধীনতার ধাধিকী উপলক্ষে 
শধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লালকেলার দুর্গপ্রাকার হইতে জাতির 
উদ্দেশ্টে ভাষণ প্রদানকালে দৃঢ়ম্বরে বলেন ষে, “কোন কোন বিষয়ে 
“তিক্ততা র” ফলে পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য স্থানে ম্বাধীন্ত দ্রিবম পালন 
ন] করার জন্য ঘাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তীহাবা পশ্চিমবঙ্গ 
অথবা ভারত কাহারও স্বার্থরক্ষা করিতেছেন মা। তাহার] স্মরণ 
রাখুন যে, ভারত আসাম অথব! পশ্চিমবঙ্গ হইতে অনেক বড়।, 


আসামের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহর 
বলেন, “আদাঁম ও বাংল! দুইটি বৃহ প্রদেশ। এখানে তিক্ততা ও 
নিপীড়ন থাকিতে পারে, তাহা দুর করিতে হইবে। কিন্ত্র এ কথা 
মত্য যে, তিক্ততার পিছনে বুলি রহিয়াছে । এবং এই ভীতির জণ্যই 


মমন্থার সমাধান সম্ভব হইতেছে না । 
পি, টি, আই 
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বাঙালার বেদনা 





১৫ই আঁগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ত্রয়োদশ বষ' পূর্বে 
এই দিন বিদেশী সৈন্য এদেশের বেলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশে 
যাত্রা করে এবং ভারত দীর্ঘদিন পরে স্বাধীনতা পাঁয়। স্বাধীনতায় 
মানুষের চিরন্তন অধিকার । পরাধীনের জীবন ক্রীতদাসের জীবন । 
পণুদ্ধের নিগুড় বন্ধন হইতে যুক্ত হইয়া এই দিনে আমরা মানুষের 
মত মাথা তুলিয়া দী।ড়াইবার স্বযোগ লাভ করি। সেদিন আমাদের 
মাথার উপর খোল] আকাশ, আমাদের চারিদিকে খোলা বাঁতাস-_ 
চিন্ত যেখা ভয়হীন, মুক্ত সেথা প্রাণ। ভারতের সর্বত্র মুক্তির এমন 
প্রতিবেশে আনন্দের গান বাজিয়৷ ওঠে, জাগে দিকে দিকে উৎসবের 
কলরব। 

মানুষের যুক্তি, ইহার অপেক্ষা বড় আনন্দ আর কিছুতে নাই। 
বড় উৎসবেরই এই দিন। শুধু মানুষ কেন, পরকায় প্রভুত্বের গ্লানি 
কাটাইয়৷ মানুষের এমন অভ্যুতথানের দিনে দেবতারাও আকাশ হইতে 
পুপপবৃষ্টি করেন | মানুষের উত্সবেও তাহাদেরও গৌরব । 

তেরো বগসর পর আজ এক নিদারুণ দুর্যে!গের গাঁট়কৃষণ অন্ধকারে 
বাংলা ও বাঙালীর জীবন সমাচ্ছন্ন, শোকের গভীর অনুভূতিতে হাদয় 
অভিভূত । স্বাধীনতাকে ভালবাসে বলিয়াই আঘাতে অপমানে জর্জ- 
রিত বাঙালী আজ স্বাধীনতা দিবসে উৎসব অনুষ্ঠান বর্জন 
করিয়াছে। 


পরার 
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আমর! বাঙালী এদিনে আমরা উৎসব করিব না। ভারতের 
মুক্তির জন্য বাঙালীর অবদান কেনা জানে ? 'রস্তন্বধি আজ করিয়া 
মথন আমিব তুলিয়া স্বাধীনতা ধন+__বাঁঙালীই এই সঙ্গল্প প্রথমে 
গ্রহণ করে। বুকের রক্তে বাঙাল মুক্তির ব্রতে দীক্ষা লয়। বাঙালী 
তাহাদের হৃতপন্প ছি ড়িয়া মায়ের পায়ে অর্থা দেয়। তাহারা ঘরের 
মঙ্গলশঙ্খ ছাড়িয়া সনদেশের স্বাধীনতার জন্য সঙ্কট যাত্রায় বাহির হয়। 
দুর্গমের পথে বাঙালীর সেই অভিসারে মানব-মুক্তির ইতিহামে লোক- 
স্মরকর অধ্যায় রচিত হইয়াছে। 

তথাপি এ বগসর বাঙালী স্বাধীনতা দ্রিবষের উৎসব বর্জন 
করিয়াছে । বাঙালী কোন উত্সর এবার করিবে না। করিতে পারে 
না। ছুঃসহ বেদনায় তাহাদের অন্তর দগ্ধ হইতেছে। সহ সহত্র 
বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিগুহীত আমাদের দেশবাসী আমাদেরই ভ্রাতা, 
আমাদেরই জননী, আমাদেরই ভগিগার অশ্রপজল ব্যাকুল মুখ আজ 
আমাদের চোখে পড়িতেছে। আমরা ভুলিতে পাঁরি কি সেই ব্যথা? 
এমন বেদনা বুকে লইয়া আনন্দ-উৎসবে মাতিব, এত ঝড় বঞ্চনা 
আমাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাঙালী মানব-মুস্তির উপাসক। 
স্ব(ধীনতার মধাদ। বাঙালী সর্বাপেক্ষা প্রিয়বন্ত বলিয়া মনে করে। 
সেই মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পরাম্মুখ হয় নাই। 
এখনও মেই জন্য তাহাঁর। সর্বধ্ধ বিঘজন করিতে প্রস্তত। বস্তত, 
ভারতের স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিক এই মর্াদ] বুদ্ধিই বাঙালীকে 
বর্তমান বতসরের উত্সব পরিবজণ্ন করিতে বাধ্য করিয়াছে। 
স্বাধীনতা! দিবসের উৎসবের নামে বাঙালী স্বাধীনতার প্রাণধর্ষের 
উপর আঘাত করিতে পারে না । | 

বাঙডলীর আর কি আছে? ভারতের মুক্তির জণ্য তাহারা 
সবই ত দিয়াছে । ভারতের স্বাধীনতার জন) চরম মৃগ্য দিয়াছে 
বাঙালী তাহার মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ; লক্ষ লক্ষ বাঙ।লীকে 
্বীয় বাসভূমি ছাড়িয়া অভিশপ্ত আশ্রয়চ্যুত জীবনের বিড়ম্বনা, লাহুন। 
বরণ করিতে হইয়াছে । তেরো বঙসরের স্বাধীনতায় বাঙালী 
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হারাইয়াছে অনেক কিছুই। বাংলার শিক্ষা, বাংলার সংস্কৃতি আজ 
এলা ইয়া পড়িয়াছে; বাঙালীর সমাজ জীবন এবং অর্থনৈতিক সংস্থান 
বিধ্বস্ত হইয়াছে। হাঁজার হাজার বাঙালী-পরিবার আজ অন্নহীন, 
বন্ত্হীন, নিরাশ্রয় পথের বাহির-__আজ তাহারা ভিখারী । এত দুঃখে, 
এত কষ্টে কোন জাতি বাঁচে না, বচা সম্তবও নয়। তবুও বাঙালী 
মরে নাই। দুরন্ত দুঃখের ব্যথা বুকে লইয়া তাহারা বচিয়া আছে। 

আসামের সাম্প্রতিক ব্যাপার বাঙালীর ভারতীয় রা সাধনায় 
বাঙালীর বিশিষ্ট বলিষ্ট সর্জনীন আদর্শের ভিত্তিভূমি পর্যন্ত ভাডিয়া 
দিয়াছে । অথগু ভারতের রাষ্ত্রীয়তা বোধই ভারতের স্বাধীনতার 
প্রাঁণবস্ত । ভারতের সকল অংশের, সকল প্রদেশের অধিবাসীদেরই 
সমান অধিকার ; অন্যথায় ভারতের স্বাধীনতার কোন মুল্যই থাঁকে 
না। এদেশের সংবিধানে ভারতীয় বাটরতত্ত্রের মৃূল্সূত্রস্বরূপে ইহা 
স্বীকৃত। 

আসামে বাঙালী-নির্ধাতন স্বাধীনতার এই মৌলিক অধিকারের 
উপর প্রচণ্ড আক্রমণ । আসামের প্রশাসনিক কতৃপক্ষ ভারতীয় 
সংবিধান-সম্পকিত তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র 
সচেতন থ[কিতেন এবং বিভিম্ন রাজনৈতিক দলের সাহায্য যদি 
পিছনে না থাফিত, তবে বাঙালী-উৎসাঁদনের দুরম্ত তাগুব এবং 
আসামের নানা স্থানে দিনের পর দিন ক্রমাগত অত্যাচার, নির্ধাতন, 
কিছুতেই মন্তব হইত না। গ্রতীকারের আশায় বালী কেন্দ্রীয় 
কতিপক্ষের দিকে তাকাইল। তাহারা আশা করিয়াছিল কেন্দ্রীয় 
কতৃপক্ষ কিছুতেই সাক্ষা-সম্পর্কে সংবিধান ব্যবস্থার এই লক্ষণ 
স্বীকার করিয়া লইবেন মা। আনামের প্রশাসনের ভার নিশ্চয়ই 


রাষ্ট্রপতি নিজে গ্রহণ করিবেন।: কিন্তুসে দিক হইতে সহানুভূতির 
কোন সাঁড়াই আঙমিল না। কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষ আসামে বাঙালী 
নিধাতনের ব্যাপারে গুরুত্বের লাঘব করিতে সকল দিক দিয়! সচেষ্ট 
হইলেন। তাহার বলিলেন, প্রশীসনিক ভার রাগ্্রপতির হস্তে গ্রহণ 
করিবার মত অবস্থা আসামে স্ষ্টি হয় নাই। তাহাদের মতে যে 
সব ঘটনার বিন্বরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি অধিকাংশই অতি- 





রঞ্জিত, কেন্দ্রীয় সংদদে আমাদের ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা কৰি- 
বার হ্বযোগও তাহার! দিলেন না। কেন্দ্রীয় কংগ্েস কর্মপরিষদ 
ও শাসন কতৃপক্ষও মেই স্থরেই স্থর মিলাইয়া লইলেন। 

বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীক 
কংগ্রেসের পরিচালক মণ্ডলী দলগত স্বাথকেই' বড় করিয়া দেখিতেছেন। 
আসামের ব্যাপারে গুরুত্র লাঘব করিবার জন্য তাহাদের সকল চেষ্টার 
মূলে সেই দুষ্টিই রহিয়াছে। বস্তুত, সংবিধানের মুল্য তাহাদের কাছে 
এই দিক হইতে তুচ্ছ গণ্য হইয়াছে । আসাখের ব্যাপারকে লাঘব 
করিবার জন্য তাহাদের এই অসঙ্গত প্রচেম্টা বাঙালীর বেদন] দুঃসহ 
করিয়৷ তুলিয়াছে। তাহার। দেখিতেছে, স্বাধীন ভ'রতের অধিবাসী 
স্বরূপে মৌলিক অধিকারের কোন মূল্যই কেন্দ্রীয় কতপিক্ষের কাছে 
নাই। সে দিকে কিছুমার দৃষ্টি থাকিলে তা গারা আসাদের ব্যাপা- 
রেব গুরুত্ব উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। 

বস্তত, গুরুত্বের বিচার কোন দিক তইঙতে করিব? আসামে 
সহত্স সহ ধাঙালী পরিবার আজ পখের ভিপাব্রা হইয়া পডিয়াছে। 
নারীর অঞ্জতে মৃত্তিকা পিক্ত হইতেছে । এসব খটশার আআগ্তশিতিত 
ক্ররতা ও বর্বরতার কথা মনে হইলে ব্যাপকার বিচার উঠে কি? 
অনন্ত মানুষের মনে উঠবার কথা নয়। এমধ দৌরাত্ম সমাজদ্রোহী, 
রা্ুদ্রোহী, এই সব অত্যাচার, এগুলিকে গুরুক্ন না দিলে শাসন- 
কতৃপক্ষ যাহারা,'দেশের কাছে, জাতির কাঁছে এ৭ং শিজেদের বিবে- 
কের কাছে তাহাদের অগাজনীয় অপরাধ ঘটে । জগতের কোন 
পভ্য এবং সুগঠিত রাগের এমন মব অপূরাধ লঘু বপিযপ। বিবেচিত 
হয় ন'। বস্তত) আসামে যদি একজন বড!লীর স্উপরও দ্ত্যাচার 
হইয়া থাকেঃ যদি একটি নারীর উপরও নিধাতন সেখানে হয়» তবে 
স্বাধীন জীবনের মৌলিক অধিকারের দিক হইতে তাহাই গুরুতর। 
কেরলের ব্যাপার আসামের ন্যায় সর্বভারতীয় গুরুত্ব লাভ করে নাই। 
অন্য ভাষাভাষী বলিয়া সেখানে কাহারও উপর অত্যাচার হয় নাই। 
সে দিক হইতে গুহদাহ, নরহত্যা, নারীনিগ্রহ সেখানে ঘটে নাই। 
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তবু সেখানকার প্রশাসনিক অধিকার রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
আসামের ব্যাপারকে উপেক্ষা করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি সং" 
বিধানের দিক হইতে সম্পূর্ন অযৌক্তিক এবং কোনক্রমেই বিচার সহ 
নয়। স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যতের দিক হইতেও তাহাদের এই দৃষ্টি, 
এমন বিচার মারাত্মক এবং চূড়ান্ত অদূরদশিতার পরিচায়ক। 

ফলত, এইভাবে আপামের ব্যাপারের গুরুত্বকে লঘু করিলেই 
সমস্যার সমাধান হইরা যাইবে ; উত্দাদিত পরিবার সমূহের পুর্নব- 
সতির ব্যবস্থা কোনক্রমে ধরিয়া দিলেই সেখানে স্বাভীবিক অবস্থ। 
ফিরিয়া আসিবে, তাহার! কিছু স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেই সকল 
গোলযোগ কাটিয়া যাইবে, কতৃপক্ষের ইহাই বিশ্বাস। এসব 
তত্বকথায় কোন সানস্তনাই আমরা পাই না! প্রকৃত প্রস্তাবে অখণ্ড 
ভারতের রাষ্টমর্ধাদ! প্রশীসন নীতিতে অলগবনীয় করিয়া তোলাই 
এক্ষেত্রে গ্রয়োজন | কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে উপেক্ষা সুস্পষ্ট । 
তাহারা যে কোনভাবে আসামের ব্যাপাক়্কে চাপা দিতে চাঁন। 
স্বার্থভীরু তাহারা, আমর] এই কথাই বলিব' তীহাদের এই 
নির্শজ্জতা, বিবেকবিহীন তাহাদের এই মূঢ়তা বাঙালীকে নিতান্ত 
ব্যথিত এবং মর্মাহত করিয়াছে । স্বাধীনতা দিবসের উৎসব বর্জন 
করিতে বাঙালী তাই বাখ্য হইয়াছে। স্বাধীনতার প্রতি মর্ধাদাবোধই 
এই সঙ্কঙ্প গ্রহণে তাহাদিগকে প্রণোদিত করিয়াছে । স্বাধীন 
ভারতে তাহার মন্ুষাত্ের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চায়। বন্য বর্বরের 
দৌরাত্ম হইতে তাহারা নিজেদের দেশের চিরন্তন মুক্তি কামনা করে 
কাহারও প্রতি উত্তেজনা বা বিদ্বেষবুদ্ধি এই ব্যবস্থা গ্রহণের মূলে নাই 
সে পথে সমস্ঠার প্রতিকার সাধিত হইবে নাঃ ইহা! উপলব্ধি করিবার 
মত বুদ্ধি এবং তছুপযোগী সংক্কতি বাঙালীর আছে। 

বাঙালী ভারতের বুহন্তর স্থার্থকে শ্ুদৃঢ় রাখিতে তাহাদের সমগ্র 
মনোবল লইয়া দুরন্ত বেদনায় জাগ্রত হইয়াছে । ভারতের যুক্তির 
অগ্নিমন্ত্রে বাঙালী দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে । প্রাদেশিক এবং দলীয় 
স্বার্থের বিচারকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তাহারা ব্রত ভঙ্গ করিবে 
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মা। অধিকল্ত প্রত্যেক ভারতবাসীকে স্বাধীন ভারতের মৌলিক 
অধিকারের আদর্শে নিষঠিত রাখিবার জন্য বাঙালী তাহাদের সমগ্র 
শক্তি প্রয়োগ করিবে। তাহারা অন্তরের মকল বেদনা দিয়া অথগ্ড 
ভারতের রাধ্্রীয় চেতনা উদ্দীপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহারা 
এদেশে মানুষ গড়িয়া তুলিবে। মনুষ্যত্বের বিরোধী মনোভাবের 
সে বলিষ্ঠ বীর্ষে বিরুব্ধত৷ করিবে, ব্যর্থ করিবে তেমন অপচেষ্টাকে 
যেদ্দিক হইতেই তাহা আন্ুক। ভারতের স্বাধীনতার মধাঁদা 
প্রকৃতপক্ষে মন্.ষ্যত্বেরই মর্ধাদা, সেই মর্াদা অক্ষুপ্রভাবে রক্ষা করিতে 
গিয়৷ বাঙালী মরিতে হয় মরিবে এবং ৰাচিতে হয় স্বাধীন মানুষের 
পরিপূর্ণ মহিমা! লইয়াই তাহারা বাচিবে। চঙুন্দশ বাধিক স্বাধীনতা 
উৎসবে বাঙালী হৃদয়ের রক্ত দিয়! এই সন্কল্প গ্রহণ করিতেছে। 
বাঙালীর এই বেদনা নংহত হোক; সংঘত হোক এবং সীর্থকতা লাভ 
করুক এই প্রাথন]। 
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পনরই তআ্রাগঙ্ট 


আঁজ পনরই আগস্ট নবভারতের, শুভজন্মদিবস। ১৯৪৭ 
সালের এই দিনটিতে কিঞ্জদধিক সা্ধ শতান্দীর তিমিরাবগু&ন ভেদ 
করিয়া অভিনব ভারত বাহির হইয়া আসে তাহার জ্যোতির্ময় দিবা 
মৃন্তিতে। শাশ্বত ও সনাতন ভারত যেদিন স্থনীল জলধি হইতে 
জাগিয়। উঠে কবির ভাষায় সেদিন ভারতের প্রভায় ধরার তিমিররাত্রি 
প্রভাত হইয়াছিল। নবভারত যেদিন শতাব্দীর তিমিবাবগুষ্টন বিদীর্ণ 
করিয়া বাহির হইয়া আমিল বিংশ-শতাব্দীর এই বিশ্বের বুকে সমগ্র 
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এসিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন জাতিসমূহের বন্ধন শৃঙ্খলে ঘেদিন 
ঝন্ঝনা শব্দে বাজিয়া উঠে মুক্তি বন্দনা-গান। সে গান শুনিয়া 
ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গনিল, বুঝিল ইহ! তাহাঁরই 
বিসজনের বিদায় সঙ্গত | 

এসিয়া ও আফ্রিকার দ্রুত প্রবহমান ঘটনা-তরপ্গ অচিরে প্রমাণ 
করিয়া দিল, মে আশঙ্্। অমূলক ছিল না। সামরিক ব্যাণ্ডে- 
ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বাজাইয়৷ বিদায়ী ব্রিটিশ-সাআজজ্যবাদের শেষ 
জাহাজ যেদিন ভারতের উপকূল ত্যাগ করে, মে সুরলহরী তরঙ্গ 
শীর্ষে শীর্ষে উছলিয়া উঠিয়া প্রহত হয় সপ্তসিন্ধুর কুলে কুলে। সে 
তরলের তাঁলে লক্ষ-শীর্ষ বাঁস,কী-ফন! আন্দোলিত'করিয়া ছন্দে ছন্দে 
নাচিয়া উঠে, সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা মাতিয়া উঠে মুক্তির 
মহোত্সবে। সে আন্দোলনের আঘাতে দাসত্বের বন্ধনশুঙ্খল খসিয়া 
পড়িল, ব্রহ্ম, চীন ও মালয়ের চরণ হইতে । সে আন্দোলনের দোলা 
লাগিল ইন্দোচীন, ইন্দৌনেসিয়া ও শ্যামের প্রাণকেন্দে। অচিরে 
আঁফি.ক] জাগিয়া উঠিল তাহার শতাব্দীর জড়নিদ্র' হইতে । দেশের 
পর দেশ উঠিয়। দাড়াইতে লাগিল স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে। 
সে উত্থানের আজও বিরাম নাই এবং বিরাম ঘটিবে না ততদিন 
পর্যন্ত-_-যতদিন না! সমগ্র মহাদেশ আপনাকে স্বাধীন সংস্থাসঞ্ভ 
আত্মমধ্াদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সে (শুভদিন আর অধিক 
দূরবর্তী নয়। ্ 

কবি একদ! ভীরতকে লন্মণ করিয়াই আক্ষেপ ভরে বলিয়াছিলেন, 
জাগ্রত ভগবাঁনের অভয়-শহা আজ দিকে এদিকে বাজিয়া উঠিয়াছে, 
বিশ্বেরজনগণপথ আজ তাহারই জয়-রথের চক্রধবণিতে মুখর, অথচ 
ভারত সাজ কই। সে কি আজও সর্বজন পশ্চাতে আজ 
অবস্থায় অবস্থান করিবে! ভারতকে সম্বোধন করিয়ীই কবি একদা 
আহ্বান জানাইয়।ছিলেন, কলের সঙ্গে মিশিয়া বিশ্বের কর্মভারের 
হ্যাধ্য প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে । স্বাধীন ভারত সূতিকাঁগারে 
শুইয়াই সে আহ্বান শুনিয়াছিল এবং সে আহ্বানে সাড়া দিক 
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'্সগাইয়া আদিয়াছিল নিশ্বের বিরাট দায়িত্বের নিজের প্রাপা অংশ 
শ্রহণ ও বহন করিনার জন্য। নব জাগ্রত ভারত যখন স্বাধীন 
জাতি হিসাব বিশ-সভার বিশাল অঙ্গনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল । 
সে অঙ্গনে তখন দুইটি গওতিযোগী শক্তি-শিবিরের ছন্দধুদ্ধের 
মল্পক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । প্রতিদন্দ্ী পক্দ্বয়ের সর্বগ্রাসী প্রভাঁব 
হইতে মুক্ত হইয়া একক দুরে দড়াইয়া থাকা যে জন্তন--সে কথা 
সেদিন কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। অশুয়মন্ত্রের জণ্া সিদ্ধ 
কেবলমাও্র আত্মিক শক্তি সম্ধল করিয়া সে মল্পভুমে আসিয়া ধাঁড়াইল 
শক্তি নিরপেক্ষ স্গাধীন সংস্থারপে । 

ভারতের ন্বঙ্গে ইহা বিধি নিয়োজিত দায়িদ। মিগিযঘ় ও 
শিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিবার শিশিত এ গুদাম 
সে গ্রহণ করে নাই । সেখানে যে কোন পন্দের অনাচার বা ত্য 
চার সে দেখিয্াছে, তাহারই বিরুদ্ধে সে তুলিয়াছে নৈতিক প্রাণি 
বাদের তীব্র তিরদ্গার। অর্থের প্রলোভন এবং অস্ত্রের বণনা 
অসহায়ভাঁবে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে তাঁহার পদগ্রান্তে। তারত 
যখন এবং যেখানে দেখিয়।ছে পরাধীন জাতির ঈলি'কামনাকে 
মাথা তুলিয়া দাড়াইলার জনা বাগ্রহইতে। সেই নত-র্ভে নেউটিয়া দাড়া 
ইঞ্সাছে মুমুক্ষ জাঁতির দাদির সমর্থনে । ভারত নিজে ধে সাধন ঠার তীথ 
সলিলে অবগাহন করিয়া ধন, শুচিন্নাত হইয়াছে, 2ুভ্িকামী কোনও 
জাতির মস্তকে সে তীর্গ সলিল সিঞ্ন করিতে সে নিশ্দুমীদ কাপণা 
করে নাই। মুক্তিপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মবিক সংখ্যক তাহ ভারতের 
প্রবতিত শক্তিশিবির নিন্ূপেক্ষ নীতিকে মাদর্বরূপে হাহণ কিয়া 
ভারতের সহিত আত্মিক সম্পকে আপনাদিগকে যে পরিমানে জড়িত 
করিতেছে, উভয় শক্তিশিবিরের মণ্যন্ী ন্াবধান পিন্া ৩লাঁভ 
করিতেছে ঠিক সেই অনুপাতে এবং দেই অনুপাতে দূরায়িত হইতেছে 
তৃতীয় নিশ্বধুদ্ধের সর্বনাশা সন্তাবনা । 

আন্তজাতিক ক্ষেতের যে গুরুদায়িত্র ভারতৈর জন্য 1যিদ্দারিত 
ছিল, ভারত তাহা! সাহসের মহিত গ্রহণ করিয়াছে এবং বহন করিয়া 
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চলিয়াছে সাফল্যের সঙ্গে । পনরই আগস্ট তাই কেবলমাঁভারতের 
মুক্তিদিবস নয়, বিশ্বের রাজনৈতিক দেয়াল পঞ্ভীতে তাহা আসিয়া 
দশডাইয়াছে তিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা হস্তে লইয়া ভীরতের ভবন চ.ড়ে 
চড়ে সে বিজয়-নিশান আজ গর্বে উড়াইয়া দাও। সঙ্কীর্ণ ষে 
সাম্প্রাদায়িক ভেদবুদ্ধি ও প্রাদেশিক উন্মন্ততা আজ উদ্দাম হইয়া উঠিয়া 
ভারতের জাতীয় সংহতি বিনিষ্ট করিতে উদ্ভত হইয়াছে, জাতীয় 
এঁক্ের প্রতীকচিহ্ন স্বরূপ এই পতাকা আন্দোলিত হোক তাহাদের 
মোহান্ধ দৃষ্টির সম্মুখে । প্রাদেশিক উন্বত্ততার যুবকাষ্টে বলি প্রাদক্ড 
তইয়! যাহারা আজ নিঃপম্বল ও নিরাশ্রয় হতচেতন সেই সব হতভাগ্য" 
দিগকে আত্মশক্তিতে পুনঃ সপ্তীবিত করিয়া তুলিতে সক্ষম কেবলমাত্র 
এই জাতীয় পতাকা। স্বাধীন ভারতের এই শুভ জন্মদিনে সে 
পতাকা যদি জনসাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত হয়, তাহ। 
তইলে জাতির সুদীর্ঘ ও হবকঠোর সাধনা ও অজিত সিদ্ধির গৌরবময় 
ইতিহাসের অবমানন! ও অবলুপ্তি ঘটিবে। পনরই আগস্ট দীর্ঘজীবী 
হোক, দীর্ঘজীগী হোক জাতীয় এক্য ও তাহার মূর্ঘ প্রতীক জাতী 
পতাকা । 
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শোক ও সক্কল 


সাধীনতা লাভের পর এক বুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে । নথ ও 
সমৃদ্ধির পথে ভারত দ্রুত পদক্ষেপে ছুটিয়াছে _-বিশ্ববাসীকে শুনাইয়। 
এই ঢক্কাশিনাদ অহরহ? চলিয়াছে । রক্তের সাগরে সাতার দিয়া 
ভারতবাপী স্বাধীনতালাভ করিয়াছে আর মেই সাগরে সকলের চেয়ে 
বেশী রক্ত ঢালিয়াছে বাঙালী। আজ স্বাধীনতা লাভের পর এই 
বিশেষ দিনে সকল বাঙালীর অন্তরমথিত করিয়া উঠিয়াছে একটি- 
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মাত্র জিজ্'সা-_-এ কি স্বাধীনতা । এতো আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ । 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বাঙালী বলি দিল তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের 


প্রাণ, সেই সংগ্রামে সাঁকল্যলাভের পর স্বাধীন ভারতে বাঁগালীর স্থান 
কোথাও নাই? স্বাধীন ভারত রা্রে বাঙালী কি শুধুই এক নুতন 
ইকুপী? বাঙালীর একমাত্র কাজ রক্তদান, আর অন্য সকলের কাজ 
মেই রক্তপান-- একটি গোটা জাতির এই নিয়তি হইতে পারে না। 
ইহ] বিধাতার অভিপ্রেত নয় । 

স্বাধীন ভারত এঁক্যবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিবে, বিশ্বের 
বৃহত্তম গণতান্ত্রিক স্থুশামিত দেশরূপে গৌরব অজ্ন করিবে ইহা 
মকলেই চায়। সকল ভারতবাসীর ইহাঁই কামন*র বস্ত্র; কিন্তু এই 
এঁক্য সাধন! তাঁর জন্য স্বার্থ ত্যাগের দায়িত্ব কি একা বাঁঙালীরই, 
আর সকলের অধিকার শুধু ভোগের 

বাঙালী আত্মনক্ষা্ দাবী কৰিলে তাহা হয় নন্ষী প্রাদেশিকতা- 
বাদ। আসামীরা জঘন্যতম প্রাদেশিকতা৷ অবলম্বন করিলে তাহা হয় 
গৌরবপৃণ্ণ জাতীয়তাবাদ। আসামের ঘটনা দিল্লীর অধীশ্বরদের 
মুখোষ টানিয়া ছি'ড়িয়া তাহাদের নগ্নযু্তি উজ্জল দিবালোকে প্রকাশ 
করিয়। দিয়াছে । ভারতরা শাসনের দায়িত্র যাহারা হাতে লইয়াছেন, 
চল্লিশ কোটি নরনারীর ধনপ্র।ণসন্মান রক্ষার শপথ যাহারা লইয়াছেন 
-তাহারা পুরুষত্বহীন। নারীর সপ্মান, শিশুর প্রাণ রক্মাতেও 
তাহারা অক্ষম । রাজদণ্ড ইহাদের হাতে শিথিল। অত্যাচারীর 
শাস্তির জন্য ভারতের রাজদণ্ড উদ্যত হয় না, দুব্বিস্তের শাসনের জন্য 
ন্যায়ের দণ্ড নামিয়া আসে না; নারীর সম্মান বক্ষায় দিল্লীর মসনদ 
কীপিয্লা ওঠে না। আফি,দিরা একটি মিস এলিসকে হরণ করিয়া 
লইয়া গিয়়াছিল, কীপিয়া উঠিয়াছিল সমগ্র ব্রিটিশ সাযআ্রাজ্য, মিস, 
এিসকে উদ্ধার এবং হরণকারীদের কঠোর শাস্তির পর বুটিশ 
গভর্ণমেন্ট শান্ত হইয়াছিল। রামায়ণের কাহিনী ভুলিব না। ভাবত 
রাষ্ট্রের কর্ণধার বাহিরে ভারতবাঁনী, অন্তরে ফিরিঙ্গি, তাই ফিরি- 
পি ইিহানই তাকে দেখাই এই কাই শিক তোগার 
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অন্তরে যে এঁতিহ্া রহিয়াছে, তাহাও তো নারীর অমশ্মানে লাঞ্ছিত 
বোধ করে, তমি কি তবে ফিরিজিরও অধম ? একটা গোটা জাতির 
কে আজ আর্তনাদ উঠিয়াছে__ বাঙালী সমাজে নারী হইয়া 
জন্মালে অভিশাপ। এট আকুল আর্তনাদ যে শাসকের কর্ণে 
প্রবেশ করে না; একটি মূর্ভের জাও দেশের শাসন দণ্ড হাঁতৈ 
ধরিয়া রাঁণিবার অধিকার তাহার নাই। 

বাঙালীর আজ শোকের দিন, বেদনার দিন, পরম দুঃখের দিন । 
কিন্তু সেই শৌকই যথা শোক, যে শৌকের পিছনে থাঁকে প্রতি 
কারের সঙ্গল্প। ভারতজননী অতীতেও শোকাকুলা হইয়াছেন, কিন্ত 
আবার পরক্ষণেই শোক সন্বরণ করিয়াছেম। এলায়িত কুন্তগ 
বাধিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ ধাঁর প্রসারিত করিয়া সন্তানদের 
অভয় দিয়াছেন, ডাকিয়া বলিয়াছেন-_ যুদ্ধে যাও, অতাচারীর 
শান্তি দাও। জননীর আদেশ সন্তানের বাভতে আঅযুত তস্্ীর বলল 
দিয়াছে, সন্তান ছুটিয়ান্টে অন্যায়ের 'প্রতিবিধানে | ইহাই ভাঁরতের 
এতিহ্য, তাহা অপেক্ষাও বড কথা ইভা বাঁডীম্গীর এতিহা, বাঙালীর 
প্রাণের ইহাই প্রকৃত মর্ধাধাণী। বাংলার ঈতিতাঁদ সংগ্রামের 
ইতিতাস, ্ননীর বেদীযুলে আগ্থাবলিদানের উদ্তিতীম। 

আবার আসিয়াছে সেই বাংলা মায়ের ডাঁক-- হে আমার প্রিয় 
সন্তান, ওঠো, জাগো। স্বাধীনতার অমু্ঠ ফল নিবর্বাধা হাতে 
কেহ তলিয়া দেয় না, উহা ছিগাইয়া আমনিতে তয়। তুমি উহা 
আনিয়া, কিন্তু গে অনুত ঘরে ঘ্বরে পোৌছিয়া দিতে পাঁরো নাই । 
আজ সেই মন্ত্রে সেই নৃতন ব্রতে তোমার দীক্ষা লাভের দিন। হে 
সন্তান অগ্রসর হও । 

হাজ সেই সঞ্চল্পের দিন। যে অমৃত ফল বাঙালী আনিয়াছে, 
সেই 'অমুত বাঙীপী একা ভোগ করিতে চাহে নাই । সকলকে সে 
তার ভাগ দিয়াছে । বাঙালী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে সে স্বার্থ 
পর নয়, সে সক্ষীর্ণচিত নয়। যে উদারত! বাঙালী দেখাইয়াছে 
তাহার প্রতিদান সে পায় নাই, পাইয়াছে অবহেলা, ক্ষতি আর 
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অসমান। বাঙালীকে আজ বুঝিতে হইবে তাহারই ভবিষ্যৎ বংশী- 
য়ের ম্যায্য প্রাপ্য তাহাকেই চাহিতে হুইবেঃ অনিচ্ছুক হস্ত হইতে 
প্রয়োজন হইলে তাহ ছিনাইয়! আনিতে হইবে। অন্যায় আঘাতে 
অপ্রত্যাশিত অসন্মীনে জর্ভ্ভরিত মান্বষের বাচার দাবী কখনো সম্কী- 
ণতার লক্ষণ নয়; উহাতে আত্মসমর্পণ করাই হীনতাঁর পরিচয়। 
বাডীলী জাগো! শোক সম্বরণ কর! প্রতিকারের পথ অন্ু- 
সরণ কর! গগন বিদীর্ণ করিয়া তোল আত্মরক্ষার দাবী, দিল্লীর 
বাদশাহেরা যে ভাষ। বুঝিতে পারে সেই ভাষায় কথা বল। 


“উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বান নিবোধত ।৮ 
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স্বাধীনতা ছ্িবঙ্গের সঙ্কল 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্াজ্য শাসন 
হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন রাষ্ররূপে স্বীকৃতি লাঁভ করে। 
অবশ্য এই স্বাধীনতা সশস্ত্র যুদ্ধ কিন্বা বিপ্লবের দ্বারা বুটিশ শাসন" 
শক্তির হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় নাই । এই স্বাধীনতা আসি- 
যাছে বুটেনের সহিত আপোষ রফার দ্বারা, যার প্রধানতম সর্ত ছিল 
ভারতবর্ষের পার্টিশান এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পাকিস্তামের স্টি। বৃটিশ 
পার্শামেণ্টের গৃহীত আইনের দ্বারা ভাতরবর্ষ ও পাঁকিস্তীন একই 
সঙ্গে স্বাধীন রাষ্ট্ররপে ঘোষিত হইয়াছিল ১৫ই আগস্ট সেই স্বাপী- 
নতার দিন, যখন পৌনে দুইশত বছরের বৃটিশ শাসনের অবসান 
ঘটিল। পরাধীনতার বন্ধনমুক্তি হিসাবে এই দিনটি নিশ্চয়ই স্মরণীয়, 
এমনকি পবিভ্র। 

এই পবিত্র দিনে আমরা প্রথমেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব 
তাদের, যারা পরাধীনতা ও সাআজ্যবাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে 
গিয়া আত্মবিসর্জন দিয়াছেন । যাঁরা ঘরসংসার মাঁয়ামমতার বন্ধন 
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ছিন্ন করিয়া! কোটি কোটি ভারতবাশীর স্বাধিকার অ্নের জন্য অব- 


হেলায় অজন্স লংঞ্ন। বরণ করিয়াছেন, যে হাজার হাজার পরিবার 
দারিদ্র্য, নির্ধাতন ও যন্বণার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ত্যাগ 
ও তপস্যার দ্বার! গৌরবমপ্ডিত করিয়াছেন, যে সমস্ত তরুণ কিশোর 
ফ'ীসিকাঁ্ঠে দ্বীপান্তরে জীবনের জয়গান রচনা করিয়া গিয়াছেন__ 
সেই অন্াীতনাম। কিন্বা খ্যাতিমান স্বেচ্ছাসৈনিক ও দেশপ্রেমিকের 
উদ্দেশ্যে আজ সর্বাগ্রে প্রণতি জানাই । প্রণতি জানাই সেই সমস্ত 
গ্রাম্য সরল নরনারীকে, চাষীকে, কারিগরকে, মজুরকে, হিন্দ 
ুশ্লিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পারসীকে, পাহাড়িয়া ও উপজাতি নিবি- 
শেষে তামাম হিন্দুস্থানের সংগ্রামশীল জনতাঁকে । যারা রক্ত দিয়া. 
অশ্রু দিয়া এবং বলিষ্ঠ বাহুর 'আাঘাতের দ্বারা বৃটিশ সাআজ্যবাদের 
বিরূদ্ধে বিদ্রোহের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন_-গত একশত বছরের 
সেই ভারত*য় জনতার সংগ্রামকে অভিনন্দন জানাই । নিখিল ভারতীয় 
রাষ্ট্রের ভিন্তি স্থাপনের জন্য রামমোহন রায় হইতে সুভাষচন্দ্র, লোঁক- 
মান্য তিলক হইতে মহাত্মা গাশ্বী পরধস্ত যে সমস্ত সহান নেতা এই 
দেশে আবিষুতি হইয়া লোকনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চিন্তা, 
আদর্শ ও তপস্যাঁর দ্বারা ভারতীয় ক্গনগণকে স্বীধীনতা৷ সংগ্রামে উদ্ব,দ্ধ 
করিয়াছিলেন, পরিচ।লনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত মহান সেনা- 
নায়কদিগকেও আজ আদার সঙ্গে স্মরণ করি । আর স্মরণ করি 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে, যিনি এই ধ্যানগন্তীর ভারতবর্ষকে বিশ্ব- 
জনীন মানবতার মন্ত্রে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর আলোকে 
আন্তর্জাতিক মিলশসূ্রে উদ্বোধিত করিয়! গিয়াছেন । বাঙলার সাধনা 
ও দৃষ্টি প্রাদেশিক পীমান, এমনকি ভারতবর্মের ভৌগলিক সীমান।কে 
পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া সারা পুথিবীকে গ্রহণ করিয়াছিল। সেই 
উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসন্ন ঠাকে আজ সূর্ঘকরোদ্জপ্ন প্রভাতে বরণ করি 
এবং মুক্তকণ্টে ঘোষণ। করি ভারতবর্ষের সর্বর মানুব এক এবং 
অবিচ্ছেগ্ভ-_এক বিখ্পরিবারের সঙ্গে ভারতরাছ পরিবারের বন্ধন 
অচ্ছেগ্। 
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স্বাধীনতা অজ্নের ১৩ বছর পর ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে 
এই মহান আদর্শকে নৃত্তন করিয়া স্মরণের প্রয়োজন আছে। কারণ, 
ভারতবর্ষের একটি রাজ্যে ভারতীয় সংবিধানকে ভারতীয় রাষ্ট্রে 
এঁক্যবৌধকে অত্যন্ত নিষ্টরভাবে আহত করা হইয়ীছে। যে বাঙালী 
সারা ভারতের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে আাত্ববিসজন করিয়াছে, 
সেই বাডালীকে আজ এই স্বাধীন ভারতবর্ষেই ণুতন করিয়া উচ্ছেদ 
করা হইতেছে । ইহা সংবিধানের মৌলিক তধিকীরের বিরোধী 
এবং আইন, ভ্াায়নীতি, ও গণতন্ত্রের সর্বপ্রকার আচার আচারণ ও 
আদর্শ বিরোধী । বাঁঙাঁলীর রক্তে ভারত সাধীন হইয়াছে_-অথগ্ 
বাঙউলাকে এবং বাঙালীর পবিত্র বাসভূমিকে কুধিম উপায়ে বিছিন্ন 
করিয়া দিল্লীর “সিংহাসন' দখল করিয়াছে । বাঙালী স্বাধীনতার 
স্বাদ পায় নাই, পাইয়াছে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর চোখের জল, হাজার 
হাঁজার বেকার, দরিদ্র ও লাঞ্চিত পরিবারের আত্মাবমাননা। তার 
সঙ্গে আবার গতিবেশী আসাম রাঁজ্য হইতে আসিয়াছে এচণ্ড রূঢ 
আঘাত । এই অবিচার, এই অন্যায়, এই স্পধিত বর্বরতার কোন 
প্রতিকার হইল না। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বর্বরতার 
বিরুদ্ধে শ্ায়দণ্ড উত্তেলন দুরের কথা, একটা কিন কঠোর নিন্দাত্বুক 
প্রস্তাব পর্যন্ত গ্রহণ করিলেন ন| | সুতরাং ভারত্রাঠের এই আাধী- 
নতা উত্সবে বাঙালী শ্লানমুখ--তাঁর ঘরে আনন্দ নাই, তার কন্যা ও 
মাতা অভিশাপগ্রস্তা, তাঁর সন্তানেরা হতভাগা । বুঃতরাং পশ্চিম 
বাংলায় কোন উৎসব নয়, দীপাবলী নয়, কোলাহল মুখর কোন 
আনন্দিত জনসভা নয়-__-নিঃশব্দ প্রতিবাদ,অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোক- 


গন্ভীর মৌন এতিবাঁদ গণতন্ত্রের হত্যার বিরুদ্দে। অধিচলিত ধৈর্য, 
অনাহত সংঘম এবং অপরিমিত প্রশান্তির সঙ্গে এই স্বাধীনতা দিবম- 


কৈ আমরা উদযাপিত করিব এবং সম্থল্প গ্রহণ করিব ভারত রাষ্ট্রের 
গণতন্ত্রকে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারকে সর্বগ্রযত্রে 
রক্ষা করিবার জন্য । আমাদের নালিশ অসম'য়াদের বিরুদ্ধে নহে, 
আগাদের নালিশ অসমীয়াদের গুগামীর বিরুদ্ধে, যে গুশামী ভারতীয় 
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নাগরিকের গণতাস্ত্রক অধিকারকে পদদলিত করিয়াছে। আর 
আমাদের প্রতিবাদ সেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যারা বাষ্রের 
শ্যায়ধর্মকে অপমাণিত করিয়াছে। 

কিন্তু সংখ্যালঘুর প্রতি, বাঙালীর প্রতি এই অবমাননা সত্বেও 
স্বাধীন ভারতীয় রাষ্রকে আমরা বন্দনা করিব । রা্ত্রীয় পতাকার 
প্রতি আমরা আণুগত্য জানাইব। কেননা, আমরা ভারতবর্ষের 
নাগরিক, আমর! ভারত রাষ্ট্রের প্রজা এবং আমাদের পূৃৰপুরুষদের 
সাধনায় ও তপস্যায় এই ভারতবর্ষের বন্ধন মুক্তি ঘটিয়াছে। এই 
স্বাধীনতার আমর] গৌরবান্বিত অংশীদার । জনগণের ইচ্ছা হইতেই 
রাষট্রশক্তির উদ্ভব, সেই জনগণ আমরা, যাদের হাতে বাষ্টের আদর্শ 
অবলুষ্ঠিত, যাদের অত্যাচারে ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র কলুষিত, প্রয়োজন 
হলেই জনগণের অনিবার্ষ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমর] তাদের অপসারণ 
ঘটাইব এবং সর্বভারতে সরগানুষের সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির 
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিব। 

স্বাধীনতা দিবসে সমস্ত বাঙালী ও ভারতেব সমস দরিদ্র মানুষের 
এই সঙ্কল্প। নেই স্কল্প চতুর্দিকে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোধিত হোক! 


--জয়হিন্দ !! 
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৫ লোন তেশক্ষে £ 
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শোক-ছিব্গ 


পনরই আগস্টের ইতিহাসে শোকমুলক তাৎপর্য নূতন কিছু নয়। 
তের বসরের গ্রশীপনিক নেশায় যাহারা মশগুলঃ তাহার! গান্ধীজীর 


১৮৮, 


কথা ভুলিয়াছেন, ভুলিয়াছেন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট গান্বী- 
নিদিষ্ট আত্ম অনুভত্তার কথা, ভুলিয়াছেন জালিনওয়ালাবাগের পরবর্ত' 
জাতীয় প্রতিবাদের ন্রূপ। 
বাংলা ভাষার করোধকল্লে বাঙালীদের বঙ্গোপসাগরে সলিল- 
সমাধিদানের সাধু সঙ্কল্প কাহারও অবচেতন মনে দানা বাঁধিয়া উঠি- 
তেছে হয়তো । সেই জন্য এটিলা-চেন্বিজের উত্তরসাধকেরা ভারতের 
পর্বোন্তর-সীমান্তে রক্তমাখা দংষ্রা মেলিয়া বর্বরতার অতন্ত্র অভিযানে 
রত। আর যাহারা আসমুদ্রহিমাচল যোজন-সহজ চক্রবর্তীক্ষেত্রের 
দণ্ডুণগ্ডবিধাতা, তাহারা জুগুপ্সার লীলাধিলাসে মন্ত। নিজেদের 
স্বার্থ নুগামিতা তাহাদের বিচার-বুদ্ধি কলুস-র্লিট করিতেছে 
কিন্তু বেদ-পুরাণের বুগে যাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় র/খিতে 
পারিয়াছিল, যাহাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক গরিমা 
ভারতের অন্যতম অবলম্বন, ষাহারা যুগে যুগে সমস্ত হামলা প্রতিহত 
করিয়াছে, অহোমগণের ববরতায় তাহাদের জীবনীশক্তি নিশ্চয়ই 
নিঃশেষিত হইবে না। তাহার৷ জানে, দুর্গং পথস্তড কবক্মোবদন্তি। 
তাহারা দান্ডের মত স্দুট শাশাবাদের ওপর নিভরশীল হইয়া 
ভাবিতে পারে-_ 
০৮ 02) 00%97% 1993 
0. 0097 009 91)8.06 01 08,7001)5 791)09981)0 
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তাহারা রবীন্দ্রোপলব্ধির অমৃত শক্তিতে বিপদের সহিত পান্ডা 
কষিতে অভাস্ত। আভিকার শোকদিবসে তাই।রা বাঁচিবার সপ্ভী- 
বশী মন্ত্রে নূতন দীক্ষা গ্রহণ করিৰে। 
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এবারের স্বাধীনতা ছ্বিঙ্গ 





আজ ভারতের স্বাধীনতার য়োদশ দিবস । 

এ বছর লাাধীনতা দিবসের সূর্যযোদয়ে উত্সবের নির্মল সমীরণ 
গণতান্ত্রিক মান্রষকে সাদর সম্তাষণ জানাইবে না, আহ্বান করিবে না 
উত্মবে মাতিয়া ওঠার। 


আসামের সদ্য অনুষিত ভ্রাতৃঘাঁতী দ্বন্দের ছুঃখময় স্মৃতি, অর্দ লক্ষা- 
খিক হিন্নমূপ মানুষের অশ্রসজল দুষ্টি ও অসহায় দীর্ঘশ্বাস, শাস্তিপ্রাপ্ত 
সহ সহজ কেন্সীয় (১ উদ্বেগ ভাবনায় বাতাস ভারাক্রান্ত । 
এ সন্তা কেতঈ এক মঙযান্ছে রি জন'ও ভলিতে পারেন না যে, দেশের 
এই নবঙ্গাগন্ত রতিতাসিক শক্তি কংহ্রোসী সরকার স্যসট সর্বস্তরের 
সাধারণ মানুষের পক্ষে পীড়নমূলক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের 
মুল্যের ্ূ৩উচ্চগামী দশার প্রতিকারের জন্য সংগাম করিয়াছিলেন । 
আর তাকারই জন্য তাহাদের প্রতি কংগ্রেসী শীসকবর্গ এই ধরণের 
জঘতয প্রতিশোধ প্রকৃতি চরিতার্থ করিতে চাহিতেছেন। আজ 
দুঃখ ও বেদনা, ক্ষোভ ও ক্রোধভর! অন্তকরণে সবাই স্মরণ করিবেন 
যে, উত্সবে মাতিয়া ওঠার অবকাশ নাই। 
কিন্তু নিরুপায়ের নিশ্চলতায় নিক্ষি য় বসিয়া থাকারও দিন আজ 
নহে । আজ সর্ধর প্রতিবাদের চিহ্ন আকিয়া দিতে হইবে, শান্তি 
পূর্ণভাঁবে ও সজোরে জানাইতে হইবে যে “নানা ভাষা, নানা বেশ 
আনা পরিধান” যুক্ত ভারতবাসীর মহান মিলনকে বিষাক্ত করিবার | 
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চক্রান্তকারীদের কোন ক্ষমা নাহ। আজ ভারতবাসীর পাতিবাদ 
দিবস পাপনের দিন। 

ঞাতিবাদ রাঠ্রের বিরুদ্ধে নয় । অসংখ্য শহীদের আত্মদ।নের 
নধ্যদিয়! এ স্বাধীন ভারত রাষ্রের অভ্যুদয় প্রতিবাদ এই রাষ্ট্রশক্তির 
পরিচালনার অধিকার একচেটিয়াপতিদের স্তাবক কংগ্নেপী শামক- 
বুন্দের বিরুদ্ধে । 

কংগ্রেসী শ(সকবুন্দ রাষ্্রীয় কর্মপরিচালনা নীতি সম্পর্কে সংপিধা- 
নের নিদেশিকে প্রতিপদে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহারা ভারতের 
গণতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রতিটি মোড়ে কায়েমী সীথের ম্বাথে গণ- 
তান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে কুট চক্রান্তের গ্রতিবন্ধ রচনাকারী। 
তাহারা সকল প্রকার বিভেদ বিস্তারের দ্বারা নিকম্তর মহান ভ।রত- 
ভূমির আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তোলার অপচেষ্টা চালা হয়া আস- 
মাছেন। | 

আমর! আমাদের সংবিধানে বারের কর্ম পরিচালনার জন্য ঘীতি- 
গত নির্দেশাবলী পদদলিত হইলে আদীলতে নালিশ করিখার আধি- 
কার পিপিভুক্ত করিতে পারে নাই । আমাদের সংপিধান এণমসকা গা 
গণপরিঝদে কংগ্রেসদল ছিলেন বিপুল সংখ্যার্গরিষ্ঠ। 

কিন্ত আমাদের ন্গাধীন জীবনের পিছনে ফেলিয়া আঁস। দিনগু'লর 
অসংখ্য শহীদের! ১৯১৯ সাপের ভূমিসংক্কীর আন্দোলনের শহীদেরা, 
কাঁরগাঁরে নিহত বন্দী শহীাদেরা, ১৯৫৫ সালের ভাষাভিপ্িক রাজ্য 
গঠণের জাতীয় প্রতিশ্রুতি পু করার আন্দোলনের ও গোয়ামুক্তিব 
শহখদেরা, ১৯৫৯ পালের খাগ্ভ আন্দোলনের শহীদেরা, খাপ 'হানক 
ও কুঁষধক আন্দোলনে জানা অজ[না আরও অন্যাগ্য শহাদেরা ভারতের 
গণত।ঠ্িক জনগণের বুহশুর আদালতের জন্য কংগ্রেসী শাসকবৃন্দের 
বিরুদ্ধে ষে অভিযোগপত্র নিজেদের বুকের রক্তে লিখিয়ছেন তাহার 
ন্যায়বিচারের দান্গিত্ব সমগ্র গণতান্ত্রিক জনগণের | 

আমাদের শহীদদের নিকট ধণ পরিশোধের জন্যই কেবল 1খচাঁর 
করিতে হইবে না। নিজেদের ভবিষ্যতের স্বার্থেও ভারতবাসীর 
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সচকিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ সাম্প্রতিককালে কংগ্রেসীশীসক- 
বুন্দ নিজের। যে দ্রুত দক্ষিণে হেলিতেছেন এবং সর্বপ্রকার প্রতি" 
ক্রিয়ার জন্য নতন আরও যে সব স্থযোগ স্্টি করিয়া দিবার নীতি 
গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহার] বিপজ্জনক পরিণাম সম্বন্ধে কোন 
গণতান্ত্রিক মানুষই উদাপীন থাকিতে পারেন না'। এবারের স্বাধীনতা 
দিবসের আগে সংঘটিত কেন্দ্রীয় সরকারী কন্মনচারীদের ধর্মঘট ও 
আসামের ভাতৃঘাতীদন্ধ কোন মামুলী ঘটনা নহে। এগুলি দেশের 
জাতীয় জীবনের পক্ষে পরম গুরুত্বপূর্ণ ছুইটি ঘটনা। জাতীয় 
জীবনের বিভিন্ন শক্তির গণ্তি-প্রকৃতি এই ছুই ঘটনার আলোকে 
সম্পূর্ণ উদ্ভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে নুতন 
সম্ভাবনা, আবার, নৃতন বিপদের সংকেত স্পষ্ট দৃশ্যমান হইয়াছে। 
গণতান্ত্রিক শক্তি এই ঘটনাঁগুলির যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
নিশ্চয় বিরত থাকিবেন না। 

আজ ত্রয়োদেশ স্বাধীনতা দিবস । আজ কংগ্রেসী শাসকবৃন্দের 
বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিবাদ অভিব্যক্ত করার দ্রিবস। আজ গণতন্ত্র রক্ষা 
ও সম্মুখে অগ্রসর ছুর্বার করিয়া তুলিবে সকল গণতান্ত্রিক শক্তির 
জাতি সম্প্রদায় নিধিশ্ষে একা দৃঢ়তর করিয়া তোলার শপথ গ্রহণের 
দিবন। এবং আজ সর্বব্র শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার প্রতি সজাগ 
নজর রাখুন । 


তাজ গেগে রত 


৮ 
6 ল্বালী € 
৪১৪০২১৯ ০১৯০০৯১১০৯০ সি 
ওগো বাংলার যুবক সন্প্রদায়ঃ স্বদেশ সেবার পূণ্য যজ্ঞে আজ 
আমি তোমাদের আহ্বান করছি, তোমরা যেষেখানে যে অবস্থার 
আছ ছুটে এসো। 
নেতাজী নুন্ভাষচক্জ্র বস্তু 


স্বাধীনতার শক্র ও স্বৈরাচারের মিত্ররা চুড়ান্ত সাফল্য লাভ 


করতে কখনও পাবেনি, কখনও পারবে না। 
রাজা রামমোহন রায় 
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